পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য 


স্নেহ যন বশবাও 
ক্রেহময় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবৎ 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করন । 
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মশা প্রতিরোধ করার নিরাপদ ও বিশেষ ভাবে'তৈরী গুড লাইট ম্যাটুস স্থমিটোমো-র জাপানী প্রয়োগ 
নির্ভরযোগ্য উপায় সবচেয়ে সেরা ফল পেতে আগ্রনার কৌশল 

সার৷ দেশের লক্ষ লঙ্গ লো'ক গুড নাইট ইউনিউটিতে শুধু গুড নাইট মা-ই বাবহার করুন॥ গুড নাইট হ'ল এমন এক মশা প্রাতরোধকারক যা, 
বাবহার ক'রে পরথ করেছেন। আজ পরাস্ত যত্গুল ওটি যাতে রাত-ভর এর প্রভাব অক্ষুল্ন রাখতে তৈরী করা হয়, জ।পানের সুমিটেে। কৌমকথালুস 
মশ। গ্রতিরোধকারক আছে, তার মধে। এটিই হ'ল পা না আ দালী করা জাপানী শলংমটেডের বিশ্বাবখা।ত জাপানী প্রয়োগ কৌশল 
সবচেয়ে বেশণ নিরাপদ ও নির্ভরযোগা। 1 য়েজ জু গবেষণাগারে আত ও আত উৎকৃষ্ট আমদানী কর। সব উপাদান দিয়ে। 
ন্বান্থ্যের পক্ষে হানিকীরক নয়, আর সদ এর রামোগয়ন সাধন ক'রে থাকি । তাই, এটিই যে দেশের সবচেয়ে বেশী বিজ্লীর 

না] কোনো নঞ্চাট পোয়াতে হয় ইলেকষ্রিকে মশ। প্রাতিরোধকারক তা জেনে, 

ন। এ দিয়ে হয় গল। বন্ধ করা ধৌওয়ার রাশ, আশ্চয/ হওয়ার কিছু নেই । এর এই এতসব 

না কোনো ছাই ঝরে, আব না থাচক চটাচটান- সুবধের কথ। শুনে, নিজের কাছেও একটি 

ভাব। শুধু একটি মুদু সুগদ্ধ থাক, যা মশাদের দূরে রাখতে কে না চাইবে, ত। বলুন না। 
রাখে _ বাতের পর বাত, বছরের পর বছর ধারে। 

ব্যবহার করাঁও অতি সহজ 

গুড নাইট বাবহার করা খুব সহজ । হীঠক্ড লাশ 
"সুইচটি জালান”, আর মশার হাত থেকে 
নিশ্চিত হয়ে যান। 


গুডনাইট-টি শুধু [হটার প্লেটের ওপর বাসায় দিয়ে 
প্লাগ লাগান, আর স্ু[ইচ জ্ঞালান...বাস্‌, তারপর 
মশার হাত থেকে পুরোপুর নিশ্চিন্ত হয়ে |ান। 
আরও ভাল ফল পেতে হলে, পিছুপ্ষণের জনে) 
ঘরের দরজা, জানল। বন্ধ রাখুন। 
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নব 


২-৮ নভেম্বর ১৯৮৮, বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১৭ 
প্রতি সংখ্যা ৪.৫০ টাকা 
বিমান মাসুল : প্বার্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অনাত্র ২৫ পয়সা 


এই সংখ্যায় 

ক্যা 

১৬ এ দিল্লি থেকে সৃদী' 

রাজ, চিঠি/নয়া দিল্লি থেকে সুদীপ মজবমদার/৬ 
পথচলতি/বিমলেন্দু চৌধুরী/৭ 

অম্লম। 


ধুর 

শৈলেন্দ্র হালদার, সৃদেব বক্ষসী, শফিরচ্ল হুক, তারাশস্কর ভট্টাচার্য /৭ 

রাজা-রাজনীতির নেপথ্/নিশীথ দে/ঠ 

ট্রেকিং, না মৃতু আলিঙ্গন/প্রদীপ দে, অনিরচ্ষধ ঘোষ/৯ 

বিচিত্র খবর/বরুণ মজুমদার/১৯ 

ভারত সম্পর্কে রুশ জনগণের আগ্রহ বেড়েছে/ভীগ্ম সাহানী/২০ 

আমেনিকার চিঠি/নিউ জার্সি থেকে আলোলিকা মৃখোপাধ্ায়/২৩ 

'কাঞ্চ'"এর রোগ নিরাময় কি অসম্ভব ?/তৃষার প্রধান/২৫ 

শত্র-সম্পত্তি £ ভূয়ো-দলিল দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা 

আত্মসাং/উজ্জ্বল পাল/২৬ 

আদালতের আডিনায়/চিচ্ময় চৌধুরী/৩০ 

কেমন আছেন £ শক্তি নাগ/অরুণকৃমার চক্রবর্তী/৩১ 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কারসাজিতে ২ ভূমিহীন চাষী জমি পেলেন না 

পাটনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি/৩২ 

ছত্র সৃন্বা পাহাড়ের নতৃন নায়ক +/তুষার প্রধান/৩৪ 

জেলার বথা ঃ হুগলি, নরদীয়া/শেখ সিরাজ, শৃভেন্দুক্মার ভৌমিক/৩১ 

জেলায় জেলায়/সংকলক £ প্রীতম দে চৌধৃরী/৩৭ 

বিচিত্র মানুষ বিচিত্র পেশা/আবদুল জববার/৩ 

গ্রামগঞ্জের কড়চা/গোৌতম মুখার্জি, এ মান্লাফ/৪০ 

কলকাতার ফুটপাত পথচারীদের পা থেকে বাবসায়ীদের হাতে চলে 

যাচ্ছে/উজ্জবল বন্দ্যোপাধ্যায়/৪২ 

পেপসি £ ঠান্ডা পানীয়, না রাজনৈতিক সৃরা/প্রভাত ঘোষ/৪ 
/বণা্লী দাস/৫০ 

কোন অপরাধে আমার স্বার্মী খুন হলেন £ লাবণা দেবী 

অম্বর মুখোপাধ্যায়/৫৯ 

প্রকৃতি সংরক্ষণ/এ এফ কামরদ্দীন আহমদ।/6৪ 

খবর/স্বপনকুমার ঘোষ/6$ 

বহ্েপবরে জল কোথায় যে তাপ-বিদ্মৎ কেন্দ্র হবে ?/অমলেন্দ কুন্ড/৫৬ 

বিনোদন/সৃমন তা উষা ভৌমিক, রতন চক্রবর্তী, দীপত্কর পাল, 

অশোক সেন, সম্মীর রায়, বসৃবন্ধৃ/৫৮ 

রুপোলি গল্প/সু্ত/৬৩ 

যংকিিং/৬৪ 


প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অর্ধেন্দু রায় 
ফটো £ ফুন্টলাইন-এর সৌজন্যে 


সম্পাদক £ অশোক চৌধুরী 


মাঞ্ডেল-ভাপতেঘা িশেয' আহ 
একা গোদনেজ্ে উৎপাদন 


সম্পাদকীয় 


ভাবমূর্তির যৃপকাচ্ঠ 


পশ্চিমবণ্গের বামফুন্ট সরকারের পূর্তমন্তী যতীন চক্রবর্তী পদত্যাগ 
করেছেন। বে+গল ল্যাৎ্প থেকে পশ্চিমব*্গ সরকারের বেশি করে বাল্ব 
কেনার প্রশ্ন 80 দিন ধরে চাপান-উতোরের পর ৪১তম দিবসে 
পদত্যাগপত্র পেশের মধা দিয়ে যে শান্তি নেমে এল তাকে *মশানের 
শান্তি বলা হবে, না নতৃন বিস্ফোরণের স্চনা বলে ধরা হবে তা বলার 
সময় এখনও আসেনি। তবে এটুকু বলা যায়, যে পরিস্হিতির উদ্ভব 
(হয়েছিল তার এবম্বিধ পরিণতি অনভিপ্রেত ছিল না। কারণ বেঙ্গল 
ল্যাম্পকে বাধিত করার জন্য মৃখামন্ত্রী জ্যোতি বসূর পুত্র শ্রীমান চন্দন 
বসুর সশরীরে তচ্বির এবং স্বয়ং মুখামন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশ নিয়ে 

ঘে কটাক্ষ করেছেন তারপর মৃখামন্ত্রী সগত কারণেই এমন 

একজন দুর্বিনীত বাক্তিকে তাঁর মন্তিসভায় রেখে দিতে পারেন না। আবার 
যতীনবাবৃকে 'অসতাবাদী', 'মতলববাজ' এবং অন্য যেসব বিশেষণে 
ভূষিত করা হয়েছে তারপর তাঁর পক্ষেও মন্ত্রিসভায় আলো করে বসা 
শোভা পায় না। প্রচুর অশালীন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পদত্যাগপত্র 
পেশের এই শালীনতা প্রকাশ করে যতীনবাবূ রাজনৈতিক প্রাক্ততারই 
পরিচয় দিয়েছেন। 

ঘতীন চক্রবর্তীর পদত্যাগ দাবি করা ছাড়া সি পি আই (এম)-এর 
কাছেও বিকদ্প কোন পথ ছিল না। কারণ এই বিষয়টির সঙ্গে জ্যোতি 
বসুর ভাবমূর্তি অচ্লান রাখার প্রন জড়িত। সি পি আই (এম) যতই তার 
সাংগঠনিক শক্তির বড়াই করুক না কেন এ দলটির বাড়-বাড়ন্তের পিছনে 
জ্যোতি বসুর উজ্জল ভাবমূর্তির অবদানই যে সবাধিক এ কথা অস্বীকার 
করার কোন উপায় নেই। বস্তৃতপক্ষে সি পি আই ১৯৬৪ সালে বিভক্ত 
হবার পর দল হিসেবে সি পি আই (এম)-কে গড়ে উঠতে হয়েছিল জ্যোতি 
বসূকে মূলধন করেই। এই প্রয়োজনে দলও যেমন সচেতন প্রয়াস চালিয়ে 
জ্যোতি বসুর পিছনে একটি জ্যোতির্বলয় রচনা করার কাজ করে গেছে 
তেমনি স্বয়ং জ্যোতি বসৃও তাঁর তীক্ষষ সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে সব 
সময়ই সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে 
গেছেন। তিনি এবং তাঁর দল সব সময়েই মনে রেখেছেন যে, মূর্তিপৃজার 
এই দেশে ভাবমূর্তিই সার কথা। 

রাজীব গান্ধী-বিরোধী সর্বভারতীয় রাজনৈতিক রগমঞ্চে সি পি 
আই (এম)-কে অনাতম প্রধান ভূমিকায় নিয়ে আসতেও জ্যোতি বসূর 
ভাবমূর্তির উজ্জুলযই তুরুপের তাল। কারণ এমন ভাবমূর্তি অনয কোন 
বিরোধী নেতারই নেই। কাজেই যর্তীন চক্রবর্তীকে অপসারিত করে 
জ্যোতি বসূর ভাবমূর্তিকে অচ্লান রাখতে সি পি আই (এম)-এর মরিয়া 
প্রয়াস মোটেই অসগত নয়। 


আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড শ্নকের নেতারা বে+গল ল্যাম্প প্রশ্নের 
সূচনায় সি পি আই (এম) সমপর্কে “রণং দেহি' হয়ে উঠলেও সম্ভবত পরে 
বৃঝতে পেরেছিলেন যে জ্যোতি বসুর ভাবমূর্তির দাম কত বেশি! তাই 
তাঁরা যতীন চত্রুবর্তীর যাবতীয় নোট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে সায় 
দিয়েছিলেন। কিন্তু সি পি আই (এম) এতে তৃষ্ট হবে কেন ? তারা জানে 
ঘে উৎসমূখ বন্ধ করতে না পারলে সহস্্ধারায় গরল, নির্গলিত হতে 
পারে। তাই ঘতীনবাবৃকে সরতেই হল। 

১৮ সেপ্টেম্বর 'বেগল ল্যাম্প নোট' পত্রিকায় ফাঁস হয়ে যাবার পর 
বামফুন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জি জ্যোতি বসূকে সার্টিফিকেট দিয়ে 
বলেছিলেন _ 'উনি এমন কাজ করতেই পারেন না।' জ্যোতি বসু স্বয়ং 
তাঁর প্রিয়পাত্র অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগৃ্তকে বেঃগল ল্যাম্প সংক্রান্ত 
বিষয়ে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে আর একটি “সততার সার্টিফিকেট" সংগ্রহ 
করে রাজাপালের কাছে পেশ করে এলেন। তারপরে যতীনবাবু পদত্যাগ 
করতে বাধা হলেন। কিন্তু এর পরেও প্রন থেকে ঘায় এবং সেই মারাত্বক 
প্রশ্নটি হল - এত করেও কি মৃখামন্ত্রীর ভাবমূর্তি অক্ষুণ রাখা যাবে ১ . 

পশ্চিমব্গের এযাবংকালের মৃখামন্তীদের মধো একমাত্র জ্যোতি 
বসুকেই এইরকম এক অভ্তপূর্ব পরিম্ছিতির সম্ৃখীন হতে হল। 
বিধানচন্দ্র রায়, প্রুল্ন সেন, অজয় মুখার্জি এমনকি সিম্ধার্থশ*কর রায়কেও 
বান্তিগতভাবে এমন ,.জটিল পরিস্হিতির মুখে পড়তে হয়নি। 
সিদ্ধার্থশ*কর রায়ের কিছু সহকর্মীর বিরুদ্ধ দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে 
তিনি ওয়াংছু কমিশন বসিয়ে সতা উচ্ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন। 
জ্যোতিবাবু কিন্তু সে পথে গেলেন না। তিনি তদন্তের ভার দিলেন তাঁরই 
দ্নেহাস্পদ এমন একজন মন্ত্রীর ওপর যাঁর তদন্তের ধরন সম্পর্কে 
পত্রান্তরে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি লোকে 
ঠারেঠোরে কৃ-কথা বলে তবে কি তাদের দোষ দেওয়া যাবে ; 

আসলে জ্যোতি বসূর মত এমন একজন বরেণা নেতা সম্পর্কে কেন 
গৃজন ওঠে সেটা তাঁর দলকে খুঁজে দেখতে হবে। মৃখামন্তরী রাজভবনের 
'কুটিরে গৃহীসল্লযাসীর' জীবনযাপন করলেও রাজকীয় উদ্যানে যেসব দ্বর্ণ 
আপেল ফলে আছে মৃখামন্ত্রীর কোন নিকটজন যদি তা পেড়ে নিতে চায় 
তবে তার দায় মৃখামন্ত্রী সবসময় অস্বীকার করে যেতে পারেন কি? 

ভাবমূর্তির মৃপকান্ঠে সত যাতে কখনও বলি না হতে পারে তা দেখার 
দায়িত্ব মৃখ্যমন্ব্রীকেই নিতে হবে। আর এ কাজ করা সম্ভব কেবল 
নিরপেক্ষ তদন্তের সাহাঘো। যতীনবাবুকে নিমির “ভাগী করে মূল 
প্রশ্নটি ধামা-চাপা দেবার চেষ্টা করলেই কি নিন্দার দামামা থেমে 
থাকবে ঃ 


ভূল তথ্য 

প্তত ২৪ _ ৩০ আগস্ট ১৯৮৬ 
সংখ্যার পরিবর্তন পত্রিকার 
জেলার কথা কলমে 'গণ- 
আদালতে মৃতৃদন্ডাদেশ £ 
গণধোলাই খেলেন বিচারকরা" 
শীর্ষক লেখাটিতে চোখ পড়ল 
মনে হল লেখক ঘটনাটি 
সম্পর্কে সাক অবহিত নন। 
তার লেখাটিতে কিছু ভূল তথা 


তুলে ধরছি। 


তাপস নামে একজন যুবক সি পি আই (এম)-এর পোস্টার 
লাগাগ্ছিল। তখন সজল নামে একজন কংগ্রেমি তাপসকে 
একঘুষি মারে। টাল সামলাতে না পেরে তাপস পড়ে যায়। 
পড়ে গিয়ে আবার উঠে কোন মতে দৌড়ে পালায়। 
কংগ্রেসি ছেলেটি তারপর পোস্টারগৃলি ছিঁড়ে ফেলে। 
সাড়াসীমা এলাকায় তিনজন ছেলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। 
তারা সি পি এম সদস্ দেখলেই মারে। কিছুদিন আগেও 
তারা বাস থামিয়ে কয়েকজন শিক্ষককে মারধর করে। 
বর্তমানে পৃলিশ এদের বিরুদ্ধে কিছুই করছে না। যদিও 
এই তিনজনের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা চলছে। 

কোনো গণ্ডগোল হলেই সি পি আই (এম) সদস্যদের 
জেলে ঢোকানো হচ্ছে। যদিও নাসা আইন চালু রয়েছে, 
তথাপি কংগ্রেসি সমর্থকদের উপর তা কার্যকর হচ্ছে না। 


ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের কবর 
খোঁড়া হচ্ছে 


ত্রিপূরায় গণতন্বের কবর খোঁড়া হচ্ছে। কংগ্রেস আসায় 
এই রাজো অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে বহৃগুণে। 


সম্প্রতি বামফুপ্টের ডাকে ব্রিপৃরা বদ্ধের দিনের কিছু ঘটনা 


পরিবেশিত হয়েছে। 

১। বিচারক সহ বিচার 
উদ্যোক্তাদের মারধোর করা 
হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ 
করেছেন। তা একেবারেই 
ভিত্তিহ্ীন। 

২। অভিযুক্ত কাদের আলিকে 
গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের 
বাড়িতে বেঁধে রাখা হয়নি। 
তাকে এ গ্রামের এক জনৈক 
ব্যক্তির গৃহে' রাখা হয়েছিল। 
তার উপর আদৌ নি্াতিন করা 
হয়নি। 

৩। অভিযুক্তকে জীবন্ত কবর 
দেওয়ার জনা গোরস্হানের 
পাশে কোনও কুয়ো খোঁড়া 
হয়নি। 

৪1 চামটা গ্রাম পঞ্চায়েতের 
লোকসংখ্যা ৯৯৮১-র 


লরিয়াকান্তা, আয়ারাপা্টা, 
হন্তিবৃন্দি এবং সেওপাট্রা - 
এই সাত-সাতটি আকাশছোঁয়। 
পর্বতশিখরের মধ্যে সোহাগী ও 
রূপবর্তী নৈনিলেকের অপরাপ 
সৌন্দর্য মনকে আবেশে সিক্ত 
করে তোলে । লেকের পাশেই 
আছে নৈনিদেবীর মন্দির। “স্নো 
(ভিউ' পয়েন্ট থেকে বরফে ঢাকা 
ত্রিশ্ল, নন্দা দেবী, ও অন্যান্য 
বিভিন্ন রহসাময়ী শিখর চূড়া 
দেখা যায়। দেখতে দেখতে মন 
যেন বিভোর হয়ে ওঠে। কম 
খরচে শীতের নৈনিতাল 
উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে 
নিভৃতে ও অন্তর+গভাবে স্ত্রীর 
সান্নিধ্য পাওয়ার যে ভিন্ন ও 
সীমাহীন আনন্দ আছে তা 
আমার মত আপনিও নৈসর্গিক 
শোভার সামনে দ্ত্রীর 


নেই' - শ্যামলেন্দু চৌধুরীর 
এই লেখার উপর | তার স্গে 
আমি একমত। কারণ, আমি 
এজন গ্রামেরই ছেলে । তবে 
লেখক এ পর্যায়ের চিত্রটি 
সম্পূর্ণ তুলে ধরতে পারেননি । 
আমার গ্রাম-সহ পাশের 
গ্রামের চেহারা দেখেই আমি 
উপলব্ধি করেছি, পুজোর 
আনম্দমুখর দিনেও গ্রামের 
অবস্হা করুণ _ শহরের মত 
সাজসাজ রব নেই। অনেক 
বাড়িতেই দেখা গেছে পূজোর 
মাস আগে যদি পোশাক 
যায়, তবে কষ্ট করে 
চালিয়ে হয়তো পজোর সময়ে 
কেনাকাটার চেষ্টা করে। কিন্ত 


দেখে দৃঃখ আসে শৃধূ এ কথা 
ভেবে যে, যেখানে হাজার 
হাজার কোটি টাকা বায়ে 
বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর লেনদেন 
চলছে, সেখানে দশ টাকার 
অভাবে এই শিশুরা পূজোর 
নূনতম আনন্দ থেকে বঞ্চিত 
হলো। 

মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায় 


রতনপুর, হুগলি 


১৪ -২০ সেপ্টেম্বর পরিবর্তন 
সংখ্যায় তুষার ভট্রাচার্মের লেখা 
“বহরমপুর খেলার মাঠ ধূংস 
করে তৈরি হচ্ছে বিশাল.সৃপার 
মার্কেট' পড়ে খুবই ভাল 
লাগল। উনি এই ছে 
প্রতিবেদনে খুবই সত কথা 
লিখেছেন। এত সুন্দর খেলার 
মাঠ নষ্ট করার অধিকার 
পুরসভা এবং জেলা প্রশাসনের 
আদৌ নেই। আর এমনিতেই 
বহরমপুর শহরে খেলাধূলার 
মাঠের সংখ্যা ভীষণ কম। নব 
নির্মিত স্টেডিয়ামের কাজ 
এখনও শেষ হয়নি। যে কয়টি 
সামানা মাঠ আছে তাতে সারা 
বংসরই রাজনৈতিক দলের 
মিটিং, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। এর 
ফলে স্হানীয় ছেলে মেয়েরা 
খেলবার সুঘোগ কম পায়। 
পুরসভা এবং জেলা প্রশাসন 
কেবল মাত্র বাবসায়িক 
লাভক্ষতির দিকে তাকিয়ে 
একটি সূন্দর খেলার মাঠ ধৃংস 
করে ফেললেন। 


২৯৩, এর মধো ধর্মঘট চলছে 
২৬টিতে, লক আউট ১৬৪ এবং 
স্সোজার ১৩৩টিতে। এর ফলে 
কর্মহীনের সংখ্যা এক লক্ষ 
পচিশ হাজার সাতশ চৃয়ান্তর।” 
ধিক এমন প্রশাসককে, যারা 
ক্ষুধার হিসেব না রেখে 
ক্ষমতার বৈভবে মশগৃল। 
বিবেকানন্দ চৌধুরী 


মণ্ডলছাট, কাটোয়া 


খেলার মাঠ 

ধূংস করে 
সুপার 
মাকে 2 


পরিবর্তন পত্রিকায় (১৪ - ২০. 
মে ১৯৮৪) সংখ্যায় 'বহরমপূরো 
খেলার মাঠ ধূংস করে তৈরি 
হচ্ছে বিশাল সৃপার মাকেটি' 
শীর্ষক তৃষার ভট্টাচার্যের 
প্রতিবেদনটি অতান্ত 
সময়োপযোগী হয়েছে। 
বহরমপূরে এই সৃন্দর খেলার 
মাঠটিতে সৃপার মাকে না 
তৈরি করলেই ভাল হত। 
এখানে রাস্তাটি অতান্ত 
অপ্নুশস্ত। ফলে এখান দিয়ে 
সাধারণ মানুষের যাতায়াত 
করতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। 
তাপস সরকার 
গড়: মুর্শিদাবাদ 


মাঠ ধংস-করে তৈরি হচ্ছে 
বিশাল সুপার মাকেট' তৃষার 
ভট্টাচার্যের এই লেখাটি 
পড়লাম। খুবই বাস্তব সম্মত 
লেখা। বহরমপুর শহরে 
খেলার মাঠের সংখ্যা দিনের 
পর দিন কমে যাচ্ছে। অনা 
“দিকে বহরমপুর স্টেডিয়ামের 
কাজ এখনও অসমাপ্ত রয়েছে। 
কবে এই স্টেডিয়ামের কাজ 


সম্পূর্ণ হবে তা কেউ জানে 
না। এই অবস্হায় একটি 
খেলার মাঠ ধংস করে কেন যে 
বিশাল সৃপার মােটি তৈরি 
হচ্ছে তা আমাদের বোধগমা 
হল না। খেলার মাঠটি নষ্ট 
করবার মূলে রয়েছেন 
বহরমপুর পৌরসভা এবং 
জেলা প্রসাশন। 
তাঁরা এখানে সুপার 
মােটি তৈরি করে 
বাবসায়িক ফায়দা তুলবারই 
চেষ্টা করছেন। তাদের 
ফেলার ডি এব নয 
॥ 


নিন স্বেতী কেন হয়, ধাচবার উপায় তথা চিকিৎসা কি? 

চিকিৎসা হেতু :- দেখা করুন বা নীচের প্রশ্নের উত্তর লিখে পাঠান। 
* রোগীর নাম/বয়দ * দাগ কোথায় কোথায় কত বড় আছে? * কতদিন ধরে আছে? 
* দাগেতে চুলকানি হয় কি? * দাগেতে স্পর্শ অনুভব আছে কি? * দাগের উপরে 
কেশ আছে কি? * গেটে কোন গোলমাল আছে কি? * ইহা ছাড়া জন্য কোন কথা? 


বিন।হুলেত 
পরামর্শ 


লজ্জা-সংকোচের কারণে নিজ দুর্বলতা গোপন করে বিবাহিত জীবন নষ্ট করবেন না। নিজ সমস্যা ও 
রোগ সম্বন্ধে লিখে বিনামূল্য পরামর্শ নিন। শীঘ্র প্রভাবশালী! ও শক্তিশালী ফর্ম যাহা প্রাচীনকালে 
আহুর্বেদিক বিছ্বানেরা এবং খষি-মুনিগণ প্রয়োগ করে খ্যাতি লাভ করেছিল। এই ফর্মলায় এখন আপনিও 
রোগমুক্ত হয়ে শক্তি ও যৌবন লাভ করুন। ্ত্ীলোকেরা নিজ রোগ সমন্ধে লিখতে পারেন। 
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রাজধানীর চিঠি 


এদেশটা দেউলে শাসকশ্রেণীর নয়, ভারতবাসীর 


নয়া দিল থেকে 
নৃদীপ মন্দার 


সারা দেশে এর আগে এ দৃশা আর 
কখনো দেখা যায়নি। দিল্লির 


পাইপ দিয়ে গড়া স্টেজ । দুপাশে নয় 
লক্ষ ওয়াট আউটপৃটের স্পিকার 
সিম্টেম। শয়ে শয়ে রঙিন স্টরোব 
লাইট। মঞ্চের দুপাশে বিশাল 
ভিডিও ক্ক্রিন। মঞ্চে পৃথিবীখ্যাত 
ব্যান্ড। আর সামনে পঞ্চাশ 
হাজারেরও বেশি দর্শক ও শ্রোতা। 
এদের মধ্যে সবাই ভারতীয় 
বিদেছি। রক তারকারা যখন 
চিৎকার করে গান গাইছিলেন আর 
স্টেজে দাপাদাল্পি করছিলেন তখন 
দর্শক আর শ্রোতার মাতোয়ারা ভাব 
দেখলে কোনও মতে বিশ্বাসই হত 
না যে এরা ভারতীয়। রক মিউজিক 
যে উদ্দীপনা ১৫ থেকে ৫০ বছর 
। বয়সের দেশি এলিটদের মধো সৃষ্টি 
করেছিল তা দেখে শৃধূ একটা প্রশ্নই 
বারবার মাথায় আসে ; এই 
শ্রোতাগণ যারা আগামী দিনে 
দেশের কর্ণধার হবে তায়া কি দেশের 
নিজদ্ব কোনও বসত, বাক্তি বা 
ঘটনার প্রতি এর দশভাগের এক 
ভাগও উৎসাহ দেখাতে পারবে ? 


উত্তরটা হল: একটা অদ্বন্তিকর 
চিন্তাদায়ক 'না'। ভারতবর্ষের বড় 
বড় শহর থেকে ধনী ও 


এসেছিলেন এক মহৎ উদ্দেশো। এই 
সব কোটিপতি রক স্টাররা মনে 
করেন তাঁরা তাঁদের গান শুনিয়ে 
বিশ্বের যুবসমাজের ভেতর 
মানবাধিকার সংক্রান্ত জাগৃতি সৃষ্টি 
করতে সাহামা করবেন। একজন 
আমেরিকান প্লোমোটার এইসব রক 
স্টারদের সংগহ করেন। 

এখেনন থেতক বুয়েনস আয়ারস, 
নিউ দিল্লি থেকে লস আজজেলেস। 
প্রায় দুশোজনের একটা ভ্রামামাণ 


মিউজিক কনসার্ট ছ'সপ্তাহ জুড়ে 
গান গেয়ে অত্যাচার আর 
অবিচারের বিরদ্ধে আওয়াজ 
তুলতে চলেছেন। নিজদ্ব 
পারিশ্রমিক এরা নিতে চাননা। 
লল্ডনেঁর আমনেম্টি ইনটারনযাশ- 
নাল নামক সংগ্হা মানবাধিকার 
রক্ষা করার আন্দোলনের পূরোভাগে 
রয়েছে। এবছর রাদ্ট্রসঞ্ঘের 
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চমাগযাঞা। ত1805-এর চল্লিশ 
বছর পূর্ণ হল। পৃথিবীর প্রায় 
সবকটি দেশই এই ঘোষণাপত্রের 
ম্বাক্ষরকারী। এতে বলা হয়েছে £ 
মানৃষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে 
কিন্তু তাকে নানান রকম শেকলে 
আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। বাঁচার, 
দিক্ষার, দ্বাস্হোর মৌলিক অধিকার 


পেরে। হরিজনদের পুড়িয়ে মারা 
হয়। পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখে। 
নাগালান্ড, মণিপূরে সেনাবাহ্ছিনীর 
অবাধ অত্যাচারে মানবাধিকার পদে 
পদে চ্ু্ণ। 

আমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সারা 
পৃথিবীর মানবাধিকার উল্লঞ্ঘনের 
খোঁজ রাখে আর মাকে মাঝে তা 
প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট সরকারের 
কাছে জবাবদিহি চায়। গত কয়েক 
মাসের মধো আমনেম্টি ভারত 
সরকারের কাছে কয়েকটি রিপোর্ট 
পাঠিয়ে পাঞ্জাবে সশস্ত্র বাহিনীর 
সম্গে সংঘর্ষে মৃত্য, গৃজ্ররাটের কালা 


দেশের নামকরা সংবাদপত্র সংস্হা। 
পত্রিকা প্রকাশের দেড়শো বছর পূর্তি 
হওয়া উপলক্ষে টাইমস ম্যানেজমেন্ট 
চাইছিল এমন করে একটা অনুষ্ঠান 
করতে, যা সবাই অবাক হয়ে 
দেখবে। কথা হচ্ছিল, কোমর 
দোলানো রক স্টার মাইকেল 
জ্যাকসনকে আনা হবে। কিন্ত্ত ওর 
পারিশ্রমিক দিতে টাইমস কর্তৃপক্ষ 


দোমনা করছিল। ভেবে দেখার কথা 
এ দেশের এত বড় একটা সংবাদপত্র 
সংস্হা যারা নিজেদের ভারতীয় বলে 
দাবি করে তারা তাদের দেড়শো 
বছর পূরণের অনুষ্ঠানে মার্কিন ও 
পাশ্চাতা রক স্টারকে এনে 
অনৃষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করতে 
চাইছিল। এদেশের কোনও কিছুকেই 
টাইমস পত্রিকা গোষ্ঠী গর্বিত করতে 
পারল না। এরাই আবার নিজেদের 
ভারতীয় বলে দাবি করে! 

শেষে জানা গেল, রক স্টারদের 
একটা বিশবজোড়া ট্যার হচ্ছে। 
টাইমস কাঁপিয়ে পড়ল। দেখল, 
হিউম্যান রাইটস উপলক্ষে কিছু 
বিদেশি রক স্টারকে নিয়ে এসে 
নিজস্ব সংচ্হার বিজ্তাপনও প্রচার 
করা যাবে। এই ভেবে সরকারগল্হী 
টাইমস গোমনঠী সরকারি আমলাদের 


নানান কথা ফলাও করে ছাপা হাতে 
খাকল। ঘোষণাপত্র অথবা 
মানবাধিকার অথবা আমনেস্টির 
নামগণ্ধও নেই। এসব দেখে রক 
প্টাররা তো খাস্পা। তাঁরা প্রতিবাদ 
করার ফলে মানবাধিকার সংক্রান্ত 
বিজ্ঞাপন বেরোতে থাকল। 

শেষ পর্যন্ত জওফরলাল নেহর 
স্টেডিয়ামের কনসার্ট বাস্তবায়িত 
হল। নানান প্লোগান দেওয়া টি-শার্ট 
পড়া তরুণ-তরুণীরা এসে ভিড় 
করল স্টেডিয়ামে । কারও বুকে লেখা 
“আই লাভ নিউ ইয়র্ক কারও মাথার 
চুলে দূরকমের রঙ চড়ানো। কারও 
কানে দলের স্গো পাখির পালক। 
মৃখের ভাষা 'হে মান, টেক ইট ইজি" 
থেকে শুরু করে চার অক্ষরের 
গালাগালি পর্যন্ত। চোখেমূখে একটা 
নেশাগ্রস্ত ভাব। যেদিকে দৃচোখ 
যায়, সেদিকে এই একই পুজন্মের 
ভিড়। এরা ম্যানহাটানৈর স্টিট ম্যাপ 
হয়তো ভাল করে মুখচ্হ করে 
রেখেছে। কিন্ত বলতে পারবে না 
সাঁচী বা নালন্দা কোথায়। 

এরাই আমলা, শিল্পপতি, 
বাবসায়ী এককথায় ভারতের 
প্রিভিলেজড এলিটদের বংশধর। 
এরাই আই এ এস, আই এফ এস, 


ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার হবে 
কয়েক বছরের মধ্যে । এরাই কর্ণধার 
হবে আর এরাই নিজের দেশ বলতে 
কী বোঝায় তা জানে না। এদের যদি 
প্রশ্ন করা হয় - ভারতের কোন 
জিনিসের প্রতি এদের গর্ভীর 
আকর্ষণ, তাহলে এরা নাক পিঁটকে 
জবাব এড়িয়ে যাবে। কেননা এদের 
দেশের মাটিতে শেকড় জমেনি। 
জমবেও না। কেননা এরা ব্লুস 
স্প্রিংস্টিনের জনা জীবন দান করে 
দিতে পারে। এরা পাড়ার লক- 
আপে অতাচারের বিরুদ্ধে কখনো 


বিস্মৃত। অথচ এদেশটাতে কী নেই ! 
হাজার হাজার বছরের গৌরবময় 
এঁতিহ্া এদেশের । ভাষা সংস্কৃতি, 
সংগীত সব কিছুতেই প্রগাঢ়তার 
ভান্ডার এ দেশ। মানব সম্পদ থেকে 
আরম্ভ করে প্রাকৃতিক সম্পদ সব 
কিছুরই প্রাচুর্য ভারতে। বৃদ্ধিতে, 
বিচারে, দর্শনে কারও থেকে কম নয় 
এদেশ। কিন্ত তা সন্ত 


পরিচয়, ইতিহাস. বিশ্বাস ভূলে 
গিয়ে বিদেশি সংস্কৃতির আরকে 
মাতাল হওয়া এক ধরনের বিকার, 
একটা রোগ । এ রোগ একটা দেশকে 
মানসিক দাসত্ব আবদ্ধ করে রেখে 
দিতে পারে। আজন্ম। তাই রক 
কনসার্ট এদেশে মানবাধিকারের 
বাণীর বদলে রক কালচারই বেশি 
প্রচার করে ঘেতে পারল। আর 
এদেশের শ্রোতা ও দর্শক নিজদ্ব 
মানসিক দাসত্র প্রমাণ আরও 
স্পচ্ট করে তুলে দিল বিদেশির 
হাতে। কী ভয়*কর একটা চারিত্রিক 
অক্ষমতা । তাই গণতান্বিক, আর 
মানবিক অধিকারগুলো দিনের পর 
দিন ক্ষ্-ণ হতে থাকবে, কিন্ত ওই 
উন্মত্ত দর্শকবৃন্দ নিবকি থেকে যাবে । 
কেননা তাদের হৃদয়ে বিদেশি 
অপসংস্কৃতি পুজো পায়, দেশি 
কোনও কিছুই না। আমরা যারা 
এরকম একটা অবস্হায় আমাদের 
আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ বলে মনে করি 
তাদের দরকার নিজেদের 
ভাবধারণা আরও সোচ্চার করা। 
এদেশটা দেউলে শাসকশ্রেণীর, নয়, 


ভরতবাসীর। 0 24] 
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পথচলতি 


একটি স্বপ্নের জন্য 


শনি এবং রবিবারের সকালটা বাদ দিয়ে প্রতিদিন সকালেই তিনি 
দাঁড়িয়ে থাকেন। মৌলালির মোড়ে। প্রক্তানানন্দ ভবন থেকে কিছুটা 
সামনে এগিয়ে, সর্পিল ট্রাম লাইন যেখানে বাঁক নিয়েছে আরো দূর 
নিরুদ্দেশের জন্যে, যার নাম ধর্মতলা অথবা পার্ক সাকসি। তাঁর এই 
দাঁড়িয়ে থাকা অবিচল, স্হির, অরুপ। তখন অফিস ঘাওয়ার তাড়া। 
লাল কালির হাতছানি, যেন অশালীন কৌতুকের মতো। তবু, ট্রামে- 
বাসে বাদুড়ঝোলা মানব-মানবী ভ্র-পল্লবে আনে বিদ্ময়,পাশের সংগী 
অথবা সঙ্গিনীকে ডেকে বলে, দ্যাখো, দ্যাখো, সেই যে রঃ 
বলেছিলাম, 


বিস্মিত মানুষরা দেখে, দাঁড়িয়ে থাকা একটি স্হির পোস্টার - বু 
আমাদের সবার তু 
সব সন্তানকে টু. 
সমানভাবে লালন-পালন করতে পি 
সচেষ্ট হলে বিপ্রব আসবে। কী করা যায়, কী করলে অন্তত একটি মানুষও সচেতন হবে _ 


তাঁর নাম সিথ্ধার্থ বন্দ্যোপাধায়। থাকেন হাওড়ায়। বয়সের হিসাবে জের হি ৪ তারা খেই 
তিনি যুবক অথচ চোখে-মুখে গা প্রক্তার ছাপ। কয়েক বছর আগে দাড়িয়ে থাকা, সংপূর্ণ একা, বাজিস্াত 1 

হঠাৎই তাঁর মনে হয়, “প্রগাঢ় অন্যায় কোনো ঘটে গেছে মনে হয় লি সনের বা চলন ভোরের এট অন 
যেন/কিছু কি দেবার কথা কিছু কি করার কথা ছিল?" দাঁড়িয়ে থাকেন মুবকটি, একটি স্বত্নের জনো। 


এই দেশ, এই সমাজের জনা, হয়তো বা তাঁরও কিছু করার আছে। বিমলেন্দ্ চৌধুরী 


রাজ্য-রাজনীতির নেপথ্যে 


সুতপাত জ্যোতি বসৃ- 
চক্রবর্তীর মধ্যে 
বিরোধ নিয়ে। আজকে সেই বিরোধ 


মনে হচ্ছে মিটে 
গেছে। হয়তো বিরোধ মিটে যাবে 
কিংবা ধামাচাপা পড়বে। কিন্ত এই 
বিরোধ থেকে দাঁড়িয়েছে একটা 
সম্ফট। আর এই সম্কফট হল 
বামফুস্টের ইমেজ নিয়ে। 
এগার বছর আগে বামফুপ্টের ঘে 
ইমেজ ছিল আজ তা নেই। এগার 


বামফ্ুপ্টের সেই ইমেজ কি আছে? 


বসু। কংগ্নেস-বিরোর্ধী নেতা, 
বামপন্্ী নেতার ইমেজই মৃখামন্ী 


, বামফুণ্ট সরকার 
'গর সামগ্রিক উন্নয়নের 
সম্ভাবনা নষ্ট করেছে। প্র্পাসনের 
প্রতিটি স্তরে - রাইটার্স বিচ্ডিংস 
খেকে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত দুর্নীতি 
বেড়ে চলেছে। ক্বজনপোষণ, 
পক্ষপাতিত্ব, দলবাজি বেড়ে 
চলেছে। 

অনেক মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি, 


জ্যোতি বসুর ইমেজ নষ্ট হলে 
সি পিআই (এম)এধস নামবে 


সরকারি _ আধা সরকারি সংচ্হায় 


সি পি আই (এম)এয় সংগঠন 
অগ্তত পদ্গিমবঞ্ঠগোে যথেছ্ট 


গরিব ক্ষেত মজুদের মধো। 
আগেও ছিল পাইয়ে দেওয়ার 


রাজনীতি, আজকেও তাই। মি. পি 
আই (এম)এর এবং অন্যান 


রাজনীতিকে সম্বল করেই 
এগিয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীরা 
সামিল হয়েছিলেন ফংগ্রেস 


(এম)-এর মূল শত্তি, ছিল 
সৃবিধেবাদী ট্র্ড ইউনিয়ন নীতি। 


আধুনিকীকরণ, অটোমেশন, 
কমপিউটারাইজেশন এবং 


আজ দি পি আই (এম) এর কাছে 


জ্যোতি বাবুর ইমেজ্ই বামছুন্টের রক্ষক 
উভয় সম্কট - সামগ্রিক দ্বার্থ 


অনাদিকে শিল্প-মালিকদের 
উদ্যমকেও প্রকাশ্যে সমর্থন করতে 
পারছে না, যে কারণে একদিকে 
বিভিন্ন শিল্প সংক্ছা শ্রমিক 
ইউনিয়ন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, 
অনাদিকে শিল্প সংস্ছার মালিকরা 
বামছুণ্ট সরকারের ওপর আচ্ছা 
রাখতে পারছেন না। সি পি আই 
(এম)-এর অবদ্ছাটা শাঁখের 
করাতের মত। 


এটা একটা দিক। আর একদিকে 


এম)কে বাঁচাতে পৃধু নয়, এগিয়ে 
নিয়ে যাবার জন্য সমস্ত বৃজোঁ়া 


(এম)এর একটা বড় অংশ লৃধূ 
নবীন নয়, বহু প্রবীণ নেতাও 
আজকে দুর্নীতিগ্রস্ত। পঞ্চায়েত, 
পুরসভা, মন্তিসভা - সর্বত্র এই 
দুনীতি বাড়ছে। 

তবু এতদিন সাধারণ, মানুষ 
জ্বোতিবাবৃকেই দক্ষ প্রশাসক, 
বলিষ্ঠ নেতা এবং কংগ্রেস-বিরোধী 


আন্দোলনের অগ্রণী নেতা বলে 
জেনে এসেছে। পণ্চিমবণ্গে 
বামছুণ্টের বিকল্প নেই। বিরোধী 
দল হিসাবে কংগ্রেস সম্পূর্ণ বার্থ। 
কংগ্রেসের চরম বার্থতাই বামছুণ্ট 
এবং সি পি আই (এম)-এর সবচেয়ে 
শক্তিশালী । 

পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর কোন 
বিক্প নেই। বিকল্প শুধু কংগ্রেস 
দলেই নেই ঘে তানয়,বিকল্পসিপি 
আই (এম) দলেও নেই। নি পি আই 
এম)এর জনাকয়েক নেতা এবং 
মন্ত্রীর ক্ষমতার দৌলতে কথাবাতা, 
চালচলন বদলে গেছে, দাচ্ডিকতা- 
অহমিকা বেড়ে গেছে। গ্রাম 
পঞ্চায়েত থেকে রাইটার্স বিস্ডিংস _ 
সব জায়গায় অসংখ্য জ্যোতি বস 
গজিয়ে উঠেছে। 

আজকে সাধারণ মানুষের একটা 
বড় অংশের মধ প্রশন উঠেছে, 
জ্যোতি বস্‌ কি সাপ্চা কমিউনিস্ট ? 
জ্যোতি বসুর মৃত্যামন্তিত্বের 
ক্ষমতাকে কি তাঁর আতীয়-স্বজন 
কাজে লাগাচ্ছেন নাঃ জ্যোতি বস 
কি সত্যিই দুর্নীতি দমনে আগ্রহী? 
জ্যোতিবাবু কি মৃখামন্ধ্রীর ক্ষমতার 
অপব্যবহার করছেন নাঃ কিংবা 
তিনি নিজে কি অতিরিক্ত সৃঘোগ- 
সুবিধে ভোগ করছেন না? 

এসব প্রশ্ন নিয়ে সি পি আই 
(এম) এর লোকেরাও চিদ্তিত। যাঁরা 


পরিবর্তন ৬ 


পর্বতাভিযান বা ট্রেকিং সারা বিশ্ব জুড়ে এর জনপ্রিয়তা। 
প্রতি বছর হিমালয়ে একাধিক অভিযান সংগঠন করা হয়। 
কিন্তু অভিযোগ এইসব অভিযানের অধিকাংশই আধা 
অপেশাদারিত্ব মনোভাবে গড়ে ওঠে। ফলে দূর্ঘটনা 
অবশ্যম্ভাবী । অতি সম্প্রতি বেহালার ৬টি তাজা প্রাণের 
আহৃতি হল লাহে | অনুসন্ধান করেছেন প্রদীপ দে। 


পরিবর্তন ৯ 


প্রিয় আদরিণী, আবার কেন ডাকো 2 তৃমি 
তো জানো আমি তোমার রূপে পাগল । তৃমি 
আদরিণী। মায়াবিনী। তবু তোমার ডাকে 
সাড়া না দিয়ে আমি থাকতে পারি না। কিন্তু 
আশ্চর্য হই তখন, যখন ভাবি তুমি একজন 
.| ম্বর্গবা্সী হয়েও সামান্য এক মর্তবার্সীর প্রেমে 
কেন পাগল ? তৃমি যে কি? তা এখনও বৃঝে 
উঠতে পারলাম না। সতা রূপসী, তৃমি যাদৃ 
জানো। তোমার ডাক শুনলেই পদযুগল বাস্ত 
হয় ' তুমি আলেয়ার মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও। 
সবই রহসা। তবু রার্পদী চলেছি তোমার 
ডাকে। তোমার কাছে...... 
না, এটা কোনো প্রেমিকের প্রেমপত্র নয়। 
এটা পাহাড়ের প্রেমপত্র। একেই বলে 
পাহাড়ের প্রেম এবং এই প্রেমেই পাগল হয়ে 
যায় হাজার হাজার মানৃষ। ছুটে যায় পাহাড়ের 
কোলে । একদিকে মৃত্যু। আরেকদিকে জীবন। 
মাঝখানে পাহাড়। জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে 
এই পাহাড়ের এক অজানা আনন্দ। এই 
অজানা আনন্দকে জানতে গিয়েই কেউ ফিরে 
আসে সৃখের স্মৃতি নিয়ে। আবার কেউ ফিরে 
আসে দৃঃখের স্মৃতি নিয়ে। এহেন দৃঃখের স্মৃতি 
নিয়েই ফিরে এলেন বেহালার সরশুনার 
হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স আসোসিয়েশনের 


সদস্য সুবীর চন্দরায়। লাহ্‌লের বৃকে রেখে 
এলেন প্রাণের ৬ বন্ধৃকে। কথা ছিল ১৩ 
সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে লাহ্‌ল উপতাকা 
ঘুরে এই কলকাতায় ৬ অক্টোবর ফিরে 
আসার । কথা রাখেনি ৬জন। ফিরে এলেন শৃধ 
সুবীর। এবারের দৃগার্পুজোর বোধনের দিন 
বিসর্জন হল ৬জনের প্রাণহীন দেহ। 
আসলে কথা কী ছিল ? প্রশ্নটা হিমালয়ান 
মাউল্টেনিয়ার্স আসোসিয়েশনের সহ- 
সভাপতি দেবকৃমার ব্যানার্জিকে করার সম্গে 
সচ্গে জানালেন _- আমারও এই অভিযানে 
যাবার কথা ছিল। প্রথমে ঠিক ছিল ১৩$জন 
যাবে। তারপর নানা কারণে সংখ্যাটা কমে 
৭জনে দাঁড়ায়। প্রথমে ঠিক ছিল দারচা থেকে 
বাড়লাচা হয়ে ফিট্টসৈ পাস ধরে সিশ্গোলা 
হয়ে আবার হেঁটে দারচা ফিরে আসার। কিন্তু 
আমার ৭ বন্ধু দারচায় পৌছে দেখেন বাড়লাচা 
পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। ১৮ সেপ্টেম্বর দারচা 
থেকে বাসে উঠে বাড়লাচায় পৌছেই ১৯ 
সেপ্টেম্বর ৭ বন্ধুরই শরীর খারাপ হয়ে যায়। 
ফলে বাড়লাচা থেকে আবার সবাই বাসে 
করেই ২০ সেপ্টেম্বর দারচা ফিরে আসেন। 
এই দারচাতেই সৃবীরের প্রচণ্ড শরীর খারাপ 
হওয়ার ফলে সৃবীর ২০ তারিখেই সোজা 


বাড়লাচা হয়ে সিচ্গোলা পর্যন্ত যাওয়া 
বাতিল হয়ে গেছে বলে একটু উদ্টো পথে 
অর্থাৎ দারচার ডানদিকে বাড়লাচার বদলে 
বাঁদিকে দারচা থেকে উদয়পূরের পথে 


মানালিতে ফিরে আসেন। তখন দলনায়ক 
অমিত দাস ঠিক করেন পূর্বনিধারিত ট্রেকিং 
অর্থাৎ বাড়লাচা হয়ে সিচ্গোলা পর্যন্ত যাওয়া 
বাতিল হয়ে গেছে বলে একটু উল্টো পথে 
অর্থা দারচার ডানদিকে বাড়লাচার বদলে 
বাঁদিকে উদয়পৃরের পথে যাওয়া হবে 
কদমভ্যালি ধরে। সেই অনৃষায়ী ২০ তারিখ 
সকালে দারচা থেকে ট্রেকিং শুরু হয়। প্রথম 
কাম্প হয় পালামৌতে। তারপর দ্বিতীয় 
ক্যাপ হয় জাসকর সৃমদোতে ২১ তারিখ 
রাত্রে। ২২ তারিখ সকালে জাসকর সৃমদো 
কামপ ছেড়ে বেরোবার পর থেকেই দৃযোগ 
শুরু হয় এবং ২২ তারিখ রাত্রি থেকে প্রচণ্ড, 
তৃষার ঝড় শৃরু হয়। তারপর থেকে সব 
যোগাযোগ ছিল্নভিন্ন। প্রথমে দলনায়ক 
অমিত দাসের শরীর খারাপ হয়। ২২ তারিখে 
প্রচণ্ড তৃষার ঝড়ের মধোই সারারাত ধরে 
অমিতকে সৃদ্হ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু অমিত 
ক্রমশই অসৃস্হ হতে থাকেন। বাকি সদসারা 
একটু নাভি হয়ে পড়েন। প্রচণ্ড ঠান্ডার 
(মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) হাত থেকে 
অমিতকে বাঁচানোর জনাই হয়তো ২৩ তারিখ 
সবাই তৃষার কড়কে উপেক্ষা করেই ফিরে, 
আসতে চাইছিলেন। কিন্তু ফিরে আসা আর 
হল না। একে একে সবাই দৃ-তিন ফুট বরফের 
তলায় হারিয়ে গেল। পরে দেহশুলি খুঁজে 
পাওয়া যায় জাসকর সৃমদো এবং ছালাং 
তাপ্পা নালার কাছাকাছি। তবে সবচেয়ে 
রহস্য লাগছে ৪জন কুলি এবং ১জন গাইডের 
আচার আচরণে । কারণ যে অঞ্চলে ৬জন মারা 
গেছেন সেই জাসকর সৃমদো থেকে মাইল- 
খানেকের মধ্যে একটা শেপার্ড হাট অর্থাৎ 
ভেড়াওয়ালাদের ঘর আছে। সেখানে গিয়ে 
কুলি এবং গাইডরা বেঁচে গেল। তাহলে উজন 
অভিমাত্রীকে বাঁচানো হল না কেন? কুলিরা 
নাকি ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে তৃষার ঝাড় কমে 
যাওয়ার পর অভিযাত্রীদের অবস্হা দেখতে ' 
গেছিল। তাহলে নিশ্চয় কুলিরা পালিয়ে 
আসার আগে সব অভিযাত্রীরা বেঁচে ছিল। তা 
না হলে আবার দেখতে গেল কেন ? বেঁচে ছিল 
বলেই হয়তো কৃলিরা দেখতে গেছিল ! কৃলিরা 
এখন সব অস্বীকার করার চেষ্টা করছে। 
কিন্তু পর্বতারোহণের নীতি এবং সততার 
খাতিরে সবই তদন্তসাপেক্ষ। কৃলিরা এখন 
অনারকম প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু 
আমাদের এখন. একটাই প্রশন _ তৃষার কড়ে 
প্রচন্ড বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কুলিরা 
পালিয়ে গেল কেন £ কৃলিরা যদি নিজেদের 
বাঁচানোর মত উপায় জানতে পারে তাহলে 
কেন অভিযাত্রীদের সেই উপায়ে বাঁচানো গেল 
না+ তবে কি কৃলিদের অসহযোগিতাই মৃত্যুর 
একমাত্র কারণ সবই এখন রহস্য! 


সরকারের কাছে। পাহাড়ের প্রেম যে কি 
জিনিস, দীপকবাবুর একচিলতে ঘরে ঢুকেই 
বুঝতে পারলাম। চারদিকে শৃধূ পাহাড়ের বই 
আর সরঞ্জাম! পাহাড়ের প্রেমে পড়ে 
দীপকবাবূর আর এ জীবনে অন্য কাউকে প্রেম 
বা বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। প্রায় তিরিশ বছর 
ধরে শৃধূ পাহাড় আর পাহাড়। এহেন 
দীপকবাবুর সঙ্গে শুরু হল পাহাড়ী গল্প। 
প্রন করে বসলাম - লাহ্‌লের এই আচমকা 
তৃষার ঝড়ের মৃত্যার আসল রহসাটা কিঃ 
দীপকবাবু রীতিমত পাহাড়ী তৎপরতায় 
রহসোর কিনারা খুঁজতে শূর করলেন _লাহ্‌ল 
উপতাকায় আমার ইতিমধোই তিনবার 
অভিযান হয়ে গেছে এবং প্রতিবারই প্রায় 
তৃষার ঝড়ের মুখে পড়তে হয়েছে। ১৯৭৪-এর 
সেপ্টেম্বরে তুষার ঝড় ছাড়াই শৃধূ হাওয়ার 
দাপটে আমাদের জিসপা ডাক বাংলোর 
বাথরুমের দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিতে 
হয়েছিল । বুকূন অবস্হা। আসলে এই জিসপা 
অঞ্চলে একটা ভূতুড়ে হাওয়া আছে এবং যে 
রোটাং পাস ধরে লাহ্‌লে ঘেতে হয় সেই 
রোটাং শব্দের তিব্বত মানে হল 'মৃত্যার 
স্হান'। অতএব রোটাং পাসের ভয়াবহতা 
সহজেই অনুমেয়। অথচ এই রোটাং পাস 


০৯৫৪১৪৫৯০৪৪ 
ডদয়পুরের পথে এই ভয়্কর কণার সৃমদোতে মৃত্যু হয়েছে 


ধরেই লাহ্‌লে যেতে হয়। এছাড়া ১৯৭৬-এর 
সেপ্টেম্বরেও আমরা লাহুলের সোরা- 
উষ্গলাতে প্রচণ্ড তৃষার ঝড়ে পড়েছিলাম। 
তবে এবারে বেহালার সরশূনার হিমালয়ান 
মাউন্টেনিয়ার্স আসোসিয়েশানের যে ৬জন 
অভিযাত্রীর মৃত্যাব*কার সৃমদো অঞ্চলে 
হয়েছে সেখানে গেছিলাম ১৯৭৯-র জুনে । এই 
ঝওকার সুমদো অঞ্চলে এবং জাসকর নদীর 
পাশে একটা ভূতুড়ে হাওয়া আছে। এই ভূতুড়ে 
হাওয়ার প্রচণ্ডতার জনাই গাছপালা তেমন 
নেই। ফলে বৃদ্টিও খুব কম হয এবং বারো 
মাসই এখানে প্রচণ্ড গতিতে হাওয়া ঘুরপাক 
খায়। হাওয়াটা জাসকর নদীর পাশ ধরে 
দারচার কাছে মূলকিলায় ধাম্ষকা খেয়ে আবার 
ঘুরে আসে। ফলে এই হাওয়াটা একটু ভূতুড়ে 


হয়ে ঘ্বরপাক খায়। এই ভূতুড়ে হাওয়াটার” 


জন্যই তৃষার ঝড়ের প্রচণ্ডতা ভয়কর হয়ে 
ওঠে। ঝগকার সুমদোর পরেই ঠিক ঘে অঞ্চলে 
ওরা মারা গেছে সেখানে দৃদিকেই পাহাড়। 
মাঝখানে একটা বিশাল গলি । এই গলি ধরেই 
উদয়পূরের দিকে যেতে হয়। কাছে-পিঠে 
তেমন কোন বড় গৃহা নেই। শৃধূ পাথর আর 
বরফ। তবে বগকার সৃমদোর ঠিক উপরেই 
মাইলখানেকের মধো স্হানীয় ভেড়াওলাদের 


দুটো ছাউনি ছাড়া (বৃষ্টি হয় না বলে) পাথরের 
ঘর বা আস্তানা আছে। 

১৯৭৯-এর জুনে মানালি থেকে হেঁটে এ পথ 
ধরে যাবার সময় একটা রাত এ ঘরে আমরা 
কাটিয়েছিলাম। এই ঘরটাকে ঘিরেই এখন 
রহসোর দানা বাঁধছে। কারণ কৃলিদের রিপোর্ট 
অনুযায়ী ৪জন কুলি এবং ১জন গাইড তৃষার 
ঝড়ের সময় এ ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে কুলিরা যদি এ 
ঘরে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে পারে তাহলে ৬জন 


মৃত্যু ঃ এইসব প্রশ্নের উত্তর এই মৃহর্তে দেওয়া 
সম্ভব নয়। কারণ ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ 
তদন্তসাপেক্ষ। কিন্তু আমার বাক্তিগত 
অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি _ মানালি 
অঞ্চলের কুলিরা প্রচণ্ড অসহঘোগী। অর্থাৎ 
সবসময় বিপদের মৃখে সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেয় না। কারণ ১৯৭৬-এর 
সেপ্টেম্বরে এই লাহ্‌লেই ছোটা শিকরি 
হিমবাহে আমরা প্রায় উদিন ধরে প্রচণ্ড তৃষার 
বড়ের মুখে পড়েছিলাম। প্রথমে 


7 - 
সোরাউন্গলাতে একটা কাম্প প্রায় ৪৮ ঘণ্টা 
তৃষার ঝড়ে আটকে গেছিলাম । ৪৮ ঘন্টার পর 
একটু আকাশ পরিচকার হতেই আমরাবেরিয়ে 
পড়েছিলাম । ছেতরূ ক্যাপ ছেড়ে চার/পাঁচ 
(কিলোমিটার যাবার পর আবার তৃষার ঝড়। 
ফলে ফুটরুনিতে একটা ক্যাম্প করতে হল। 
প্রায় ২৪ ঘণ্টা তৃধার ঝড়ের পর আবার 
বেরিয়ে পড়লাম। চার/পাঁচ কিলোমিটার 
হার পর আবার তৃষার কড়। ছোটাধারায় 
একটা ক্যাম্প করতে বাধ্য হলাম। প্রথম ৪৮ 
ঘণ্টা তৃষার ঝড়ে আটকে পড়লাম। সারা রাত 
ধরে শৃধু বরফ আর বরফ । ১০/১৫ মিনিট 
অন্তর ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে ছাউনির বরফ 
পরিচ্কার করতে হচ্ছিল। এহেন ভয়াবহ 
অবস্হায় হঠাৎ শুনলাম আমাদের ১৬জন 
কুলির মধ্যে ৭জন কৃলি পালিয়েছে। সেই 
থেকেই বৃঝে গেছিলাম মানালির কৃলিরা 
কিরকম অসহযোগী ! আমরা স্বীকৃত কৃলি 
সংস্হা থেকে কৃলি নেওয়ার পরেও এরকম 


দারুণ সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। 
অতএব বেহালার ৬জন অভিশপ্ত 


অবশ্যই সরকারি শাস্তি দরকার। কারণ 
অভিযাত্রীদের মৃত্যার পথে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে 
আসাটা অমার্জনীয় অপরাধ । এক্ষেত্রে আবার 
উল্টো প্রশ্ন উঠতে পারে _ অভিযাত্রীরা কি 
কৃলিদের কথা শোনেনি ১ অবশাই উত্তরটা 
প্রমাণসাপেক্ষ। যদি অভিযাত্রীদের অবাধ্যতা 
প্রমাণিত হয় তাহলে পাহাড়ী নীতি অনৃঘায়ী 
অভিযাত্রীদেরই অভিযৃক্ত হওয়া উচিত। কারণ 
পাহাড়ী নীতি অনুযায়ী বেশি উচ্চতায় 
সবরকম কৃলি এবং গাইডের কথা বা পরামর্শ 
শোনা উচিত। 


মৃত্যুর পর মৃত্যু 

পাহাড়ের ডাক এমনই যে একবার সাড়া 
দিলে আর ফেরা যায় না। বেহালার উজন 
বন্ধৃকে লাহূলের বৃকে হারিয়ে আসার পরেও 
একমাত্র জীবিত সদস্য সুবীরচন্দ্র রায় 
ইতিমধোই জানিয়েছেন - আবার সামনের 
বছর পাহাড়ে যাব | অর্থাৎ 'ভয়' শব্দটা 
পর্বতারোহীদের অভিধানে নেই। পাহাড়ের 
ডাকে ভয়ের আদৌ চিহ নেই তার প্রমাণও 
পাওয়া গেছে প্রথম বাঙালি হিসাবে 
গোৌরাস্গসূন্দর চৌধুরী গ্গোর্রীর বৃকে ১৯৬৫ 
সালে হারিয়ে যাওয়ার পরেও ছোট ভাই গণেশ 
চৌধুরী এখনও প্রতি বছর পাহাড়ের ডাকে 
হিমালয়ে অভিযান করেন। অদ্ভূত সাহস! 


কাহিনী। গস্গোত্রী অভিযান সেবার সফল হয়ে 
যাবার পর ফেরার পালা। বিজয়ী 


পর্বতারোহ্ীরা তখন ফেরার আনন্দে পাগল। 
হঠাৎ গৌরা*গসূন্দরের মনে হল এই অজানা 
আনন্দের ছবি দৃ-চারটে ক্যামেরায় তৃলে রাখা 
ভাল। হাতে ক্যামেরা নিয়ে কাম্প থেকে 
বেরোলেন। আর ফিরলেন না কাশেপে। হঠাৎ 
একটা তৃষার ফাটলে হারিয়ে গেলেন 
গৌরাস্গসৃন্দর | সবাই ফিরলেন । ফিরলেন না 
শৃধূ চুঁছড়ার গৌরাস্গসূন্দর। এতে থমকে 
যায়নি বাংলার ছেলেমেয়েদের পর্বতাভিযান। 
একদা ভারতীয় পর্বতাভিযানের শতকরা প্রায় 
৬০. ভাগের উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলার 
পর্বতারোহ্ীরা। পশ্চিমবঙ্গের পরেই ছিল 
মহারান্ট্র। তারপর গৃজরাট, দিল্লি ইত্যাদি 
এখনো বাংলাই পর্বতাভিযানে এগিয়ে 
শতকরা ৮০ ভাগ থেকে কমে ৬৫ ভাগ হয়ে 
গেলেও বাংলার পর্বতারোহীর সংখ্যা ও 
উৎসাহ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে । আসলে দক্ষিণ 
ভারতের কর্ণটিক, মাদ্রাজ, কেরল, অন্ধ প্রদেশ 


পরিবর্তন ১২ 


জাসকর নদার বা পালের আহ্সাবরজ পোরয়েহ তৃষার বড়, 


কোনদিন পর্বতাভিযানে অংশ নিত না। এখন 
দক্ষিণ ভারতের ছেলেমেয়েরাও্ড উত্তরের 
দিকে। তবে পশ্চিমব্গের পর্বতারোহী 
সংস্হার সংখ্যাটা প্রায় জ্যামিতিক হারে 
বাড়ছে। ১৯৫৯ _ ৬০ সালে যেখানে সারা 
পশ্চিমব্গে একটি মাত্র মাউপ্টেনিয়ারিং ক্লাব 
হিসাবে হিমালয়ান আসোসিয়েশান ছিল 
এখন সেই ক্লাবের সংখ্যা ১২০ ছাড়িয়ে গেছে। 
শৃধু কলকাতায় প্রায় ৭এটা স্্লাব। স্াবের 
সংখ্যা বৃদ্ধির স্গে সচ্গে বাড়ছে দুর্ঘটনার 
সংখ্যাও। এই লাহুলের বৃকেই ১৯৭০ সালের 
২৬ আগস্ট কলকাতার 'পথিকৃৎ' পর্বতারোহী 
সংচ্ছার মহিলা সদসাদের মধ সৃজয়া গৃহ 
এবং কমলা সাহা হারিয়ে গেছিলেন। ১৯৭৮ 
সালে হিমালয়ান আযাসোসিয়েশানের মহিলা 
অভিযাত্রী দলের ধরম-সূরা অভিযানে হারিয়ে 
গেছিলেন ব্রিটিশ মহিলা রথ মুখার্জি। কৃলির 
সম্গে সামান্য মতান্তরের পর নিজের জেদের 
বশে এগোতে গিয়ে হারিয়ে যান রুথ। ঠিক 


বি গা 


এরকম নিজের ওপর বেশি আঅবিশ্বাস 
দেখাতে গিয়ে ১৯৮৪ সালে কামেট অভিযানে 
পর্বত অভিযাত্রী সংঘের সৃখেন্দ মুখার্জি হারিয়ে 
গেছিলেন। কামেট অভিযান জয় করে ফেরার 
তু কেরে ক 
জনা বেঁচে যান পৃলক মজুমদার ১৯৬৩ সালে 
গাড়োয়ালের চৌখাচ্বারে হারিয়ে গেছিলেন 
রনো লাহিড়ী। ১৯৮৬ সালে গণ্গোত্রীতে 
সরশূনার 'শিখর' পর্বতারোহী সংস্হার অরুণ 
ঘোষ মৃত্যুর কোলে ভেসে গিয়েছেন। 
এইভাবেই বছরের পর বছর একের পর এক 
পর্বতারোহী পাহাড়ের কোলে হারিয়ে গেছেন, 
তবু বন্ধ হয়নি পর্বতাভিযান। এবছর পৃজোর 
আগে যেমন বেহালার ৬জন হারিয়ে গেছেন 
তেমনি ঠিক পৃজোর সময় আসানসোল 
পর্বতারোহী সং্হার দৃজন অভিযাত্রী হারিয়ে 
গেছেন গঞ্গোত্রীতে। পর্বতারোহ্ীরা এই 
দর্ঘটনার পর দুর্ভাবনায় ভেঙে পড়েননি । ভেঙে 


আমি তখন মানালিতে। শান্তিনিকেতন 
হোটেলে । ১ অক্টোবর বিকালে পিকাডেলি 
হোটেল থেকে খবর এল, ডি সি কেলং আমাকে 
মানালি থানার সম্গে যোগাযোগ করতে 
বলেছে। আমাদের পার্টির নাকি কোন একটা 
দুর্ঘটনা হয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে থানায় 
যোগাযোগ করলাম | গিয়ে জানলাম, মানালি 
থানা তখনো কোন খবর পায়নি এ বিষয়ে। 
আমি ওদের দুর্ঘটনার কথাটা বললাম এবং 
রিপোর্ট করতে চাইলাম। থানা কিন্তু রিপোর্ট 
নিতে রাজি হল না। বলল, যতক্ষণ না কেলং 
থেকে সরাসরি ওদের কাছে কোন খবর আসছে 
ততক্ষণ ওরা কোন রিপোর্ট বা আকশন নেবে 
না। তবে ওরা আমাকে পরের দিন যেতে 


সেদিন রাতেই আমাদের দলের কৃলিদের 
একজন মানালিতে ফেরে । তাকে জিগ্যেস করে 
জানতে পারি, প্রচণ্ড বরফ পড়ছে দেখে সে 
রেসকিউ পার্টির জন্য নিচে নেমে এসেছে। সে 
জানে না দলের অন্যানারা কী অবস্হায় আছে। 
এর মধ্যে মানালি থেকে আমাকে বলা হয় ডি 
সি কেলং-এর সচ্গে যোগাযোগ করতে। 
তখনও কিন্তু আমার মনে হয়নি, ছজনই মারা 
গেছে। কারণ ১ তারিখেই আমি দূরকম খবর 
পাই _ একটিতে কেবল দুর্ঘটনার কথা, অনাটি 
ছজনেরই মৃত্যু মানুষের মন আশাবার্দী। তাই 
হয়ত আমার মনে তখনও আশা ছিল ওদের 
জীবিত দেখতে পাওয়ার কিন্তু হায়, মানৃষ যা 
চায়, তাই কী আর হয়? ডি সি কেলং-কে 


প্রতিনিধিকে 


ফোনে পেতেই আসল খবরটা, শরীর হিম করে 
দেওয়া সেই মৃত্যু সংবাদ পেলাম । 
কলকাতায় ফিরে এসে সতীর্থ ছজনের 
মৃত্যুর ব্যাপারে আমাকে অনেক প্রশ্নের 
সম্মৃখীন হতে হয়েছে.। যার মধ্যে একটি হল _ 
আমরা কুলি নিবাচন ঠিকমত করিনি অথবা 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক কুলি নিইনি। ব্যাপরটা 
একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। 
মানালিতে আমরা পৌছই ১৫ সেপ্টেম্বর 
রাতে। উঠি শান্তিনিকেতন হোটেলে। পরদিন 
অর্থাৎ ১৬ তারিখ সকালে আমরা 
শ্রীজ্ঞানচাঁদের সম্গে যোগাযোগ করি। যাঁরা 
পাহাড় ও পাহাড়ের বই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
তাঁদের কাছে জ্ঞানচাঁদের নামটা খুব 
অপরিচিত হওয়ার কথা নয়। ট্রেকিং ইন 
ইন্ডিয়া" বলে বইটি লিখেছেন এই জ্তানচাঁদ 
এবং মনোহর পৃরি। আমরা জ্ঞানচাঁদের কাছে 
গিয়ে আমাদের রষ্ট সম্পর্কে উপদেশ চাই । 


সেই সম্গে তাঁকে অনুরোধ জানাই কয়েকজন 
কুলি যোগাড় করে দেওয়ার জন্য। প্রথম বিষয়ে 
তিনি আমাদের সবৃজ সংকেত দিয়ে দেন সঙ্গে 
সম্পেই। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমরা 
গিয়েছি বলেও প্রশন তৃলেছেন কেউ কেউ। 
জ্ঞানাদকে আমরা বিশেষভাবে এ ব্যাপারটাও 
বলি। তবৃও সবুজ সংকেত দিতে কোন দ্বিধা 
করেন না| কিন্তু কৃলির ব্যবস্হা করতে তিনি 
অপারগ হন। কারণ সেই সময়ে মানালিতে 
ছিলেন দলাই লামা। ফলে বেশিরভাগ কৃলিই 
তখন দলাই লামার কাছে চলে যান। তবে 
তিনি আমাদের লাহ্‌ল হিমালয়ান এজেন্সির 
কাছে পাঠান । আর শেষ পর্যন্ত আমরা এখান 
থেকেই চারজন কুলি ও একজন গাইডকে 


আমাদের সঙ্গী করি। চারজনের মধো একজন 


আবার এইচ এ পি অর্থাৎ হাই অল্টিচ্ড 
পোর্টরি। জ্ঞানচাঁদ আমাদের র্যাশন নেওয়ার 
ব্যাপারেও সাহায্য করেন। 


ওই ছজনের মৃত্যুর ব্যাপারে কাউকেই দায়ী 
করা যায় না বা উচিত নয়। তবে আমার যখন 
শরীর খারাপ হয় এবং ফিরে আসব ঠিক করি 
তখন ওদেরও আমি ফিরে আসতে 
বলেছিলাম। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডায় কে ১ 
আর কুলিদের সম্পর্কে বলা ধায় ওরা হয়ত 
চেষ্টা করেছিল দলকে বাঁচাবার;তবে হিমাচল 
প্রদেশের কূলিরা একটু বেশি পেশাদার হয়ে 
গেছে। কৃমায়ূন বা গাড়োয়ালের কৃলিরা 
এখনও অনেক সরল ও বন্ধৃবৎংসল। 
হিমাচলের কৃলিরা সেখানে অনেক বেশি 


শহুরে 0 
অনিরুদ্ধ ঘোষ 


পড়েছেন পর্বতারোহশীর আতীয়- 
শৃভানৃধ্যায়ীরা। শুভানৃষধ্ায়ীদের প্রশন _ 
পর্বতাভিযানের নামে কি প্রহসন শুরু 
হয়েছে ? নাকি পাহাড়ের ডাক মানেই মৃত্যার 
ডাক; 


প্রশ্নের পর প্রশ্ন 


সরশুনার হিমালয়ান মাউশ্টেনিয়ার্স 
আসোসিয়েশানের সহ-সভাপতি দেবকৃমার 
ব্যানার্জিকে প্রশ্ন করলাম _ হিমাচল প্রদেশের 
ট্রিস্ট গাইড অনুযায়ী সেস্টেম্বর-অক্টোবর 
মাসে তৃষার বাড় বা অন্যান্য দূর্ঘটনার 
সম্ভাবনা জানা সত্বেও এই লাহুল অভিযান 
করা হল কেন; 

দেবকৃমারবাবু বেশ সহজভাবেই জানালেন 
- প্রায় বছরদশেক ধরে আমাদের স্সাব থেকে 
নানারকম ট্রেকিং হয়েছে। কোনরকম দুর্ঘটনা 
আগে ঘটেনি। এই প্রথম দুর্ঘটনা ঘটল। 
তাছাড়া আমাদের ঠিক ছিল ১৩ সে্টেম্বর 
কলকাতা ছেড়ে ৬ অক্টোবর কলকাতায় 
ফেরা। মানালি থেকে বড়লাচা হয়ে ট্রেকিং 
করে ৩০ সেপ্টেম্বর মানালিতেই ফিরে আসার 


কথা। এমনকি ৬ অক্টোবর ট্রেনে ফেরার 
টিকিট পর্যণত কাটা ছিল। অতএব 
অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই সব শেষ হয়ে 
যেত। তাছাড়া আমাদের 'ট্রেকিং শিডিউল' 
খোদ ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফেডারেশান 
বিভাগে পাঠানো হয়েছে। অতএব 'ট্রেকিং 
শিডিউল' নিয়ে বিতর্ক হওয়া উচিত নয়। এর 
আগে বহৃবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে লাহ্‌ল 
অভিযান হয়েছে। এবারেই হঠাৎ ২২ 
সেপ্টেম্বর থেকে প্রচণ্ড তৃষার ঝড় শ্বরু 
হয়েছিল। সবই কপাল। এই তৃষার কড়ে 
আমাদের ৬জন বন্ধু ছাড়াও হিমাচল প্রদেশের 
রিপোর্ট অনৃযায়ী ১৬৪জন মারা গেছে । এবং 
গত ৩০ বছরে নাকি এমন ভয়াবহ তৃষার কড় 
হয়নি। হিমাচল প্রদেশের রিপোর্ট থেকে 
সবকিছুই সহজেই অনুমেয় । 
-. এবারের লাহ্‌্ল অভিযানের সব 
অভিযাত্রীই কি অভিজ্ত ৯ 
মোটামুটি সবাই বছরদশেক ধরে 
নানারকম অভিযান করেছে। কিন্ত দুঘনায় 
না পড়লে অভিজ্ঞতা হয় না। অথচ আগে 


দেখা গিয়েছে বহ্‌ অভিজ্ঞ অভিযাত্রীও দুর্ঘটনায় 
হারিয়ে গেছেন। অতএব অনভিজ্ততার প্রশ্ন 
না তোলাই ভাল। 

- এই লাহ্‌ল অভিযানের জনা কি কোন 
সরকারি সাহাযা ছিল ১ 

- এবারের লাহ্‌ল অভিযানের জনা প্রায় 
২২ হাজার টাকার মত কেন্দ্রীয় সরকারের 
“হিউম্যান রিসোর্সেস' বিভাগ থেকে পাবার 
কথা। কিন্তু আমরা কোনদিনই টাকার লোভে 
পর্বতাভিযান করিনি। গত ১০ বছরে মাত্র 
একবার সরকারি সাহাযা পেয়েছি। সরকারি 
সাহাযোর নমুনাটা সহজেই অনৃমেয়। আসলে 
পাহাড়ের প্রেম টাকা দিয়ে তৈরি হয় না। 
সতিকারের প্রেমে যত আঘাত করা হয় তত 
জোরদার হয়। তেমনি পাহাড়ের প্রেমে যত 
ভয় দেখাবে তত আকর্ষণ বাড়ে। 

- লাহুলের এই বিতর্কিত মৃত্যুর জনা কি 
সত অনভিজ্ঞতা দায়ী ? 

দীপকবাব্‌ প্রশ্নের উত্তরটা দেবার জনা 
'কিছু অভিজ্ঞতার স্মৃতি তূলে উত্তরে জানালেন 
_ এটা খুব সত্য কথা যে কলকাতায় এখন প্রায় 
ব্যাঙের ছাতার মত রাতারাতি প্রচুর 
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পর্বতারোহণ সংস্হা বা স্স্লাবের জল্ম হয়েছে। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কটা শ্লাবে সঠিক প্রশিক্ষণ 
নিয়ে পাহাড়ে পাঠানো হচ্ছে সেটা 
প্রমাণসাপেক্ষ। অথচ যেকোন 'হাই 
অলটিচিউড' ট্রেকিং (১২/১৩ হাক্জার ফুট 
ওপরে) করার জনা রীতিমত আডভান্স ট্রেনিং 
থাকা দরকার । যদিও ট্রেকিং এর জনয বেসিক 
ট্রেনিং যথেষ্ট । তবু আডভাল্স ট্রেনিং থাকা 
ভাল। প্রস*্গত জানিয়ে রাখা ভাল 
মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট গুলিতে 
প্রধানত দুটো কোর্স চালু আছে - 

১। বেসিক কোর্স। 

২। আডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স। 

এছাড়াও দুটো বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়- 

১। রেসকিউ বা উদ্ধার পম্ধতি। 

২। মেথড অব ইনস্ট্রাকশান। 

বেসিক কোর্সে শেখানো হয় _ রক 
ক্লাই্বিং, আইস ক্র্াফ্টিং, ম্যাপ রিডিং, 
ক্লাউড রিডিং, সারভাইভাল ক্যামপিং 
ইতযাদি। এইসব থিওরিটিক্যাল ট্রেনিং ছাড়াও 
একনাগাড়ে চারদিন ধরে প্র্যাকটিকাল ট্রেকিং 
শেখানো হয়। বেসিক কোর্সের ট্রেনিং মেয়াদ 
২৬ দিন। এছাড়া আডভাল্দ কোর্সে বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া হয় টেকনিকাল শ্সাইম্বিং 
রেসকিউ এবং রিভার ক্রসিং ইত্যাদি। 
আডভান্স কোর্সের মেয়াদ ৩২ দিন। এই দুটো 


ট্রেনিং দেওয়া হয় এখন তিনটি ট্রেনিং 
ইনস্টিটিউটে। উত্তর'কাশী, কাশমীর এবং 
মানালি ইনস্টিটিউটে । এইসব ইনস্টিটিউটে 
মূলত সেনাবাহিনীর জওয়ানদের ট্রেনিং দেওয়া 
হয়। ইনস্টিটিউটগৃলি সেনাবাহিনীর দ্বারাই 
পরিচালিত। তবে সাধারণের ট্রেনিং বাবস্হাও 
আছে। 


- এই বেসিক এবং আডভাল্স কোর্সে সত্যি 
[কি অভিজ্ত হওয়া যায় 

দীপঃ্করবাবু এই লোক দেখানো 
প্রশিক্ষণের ব্যাপারেই প্রচণ্ড আপত্তি করে 
জানালেন _ পাহাড়ের ব্যাপাটা পৃরোপৃরি 
প্রাকটিকাল। থিওরিটিকাল শিক্ষা নেবার 
সস্গে তৃষার ঝড়ের অভিজ্ততা বা আত্মরক্ষার 
শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এই যে ছেলেগৃলি 
তৃধার ঝড়ে মারা গেল:তা নিশ্চয় তৃষার ঝড়ের 
কারণে। তৃষার ঝড়টা আচমকা হয় না। তৃষার 
ঝড়ের আগে অন্তত ১০/১৫ মিনিট ধরে 
তৃষারের ফূলকি বা গৃঁড়িগুঁড়ি বৃদ্টি হয়। সঙ্গে 
সম্গে আস্তানায় ফিরে যাওয়া উচিত। দিনের 
পর দিন তৃষার ঝড় হলেও ক্যাম্পে থেকেই 
আত্মরক্ষা করা উচিত। এই অভিক্ততা থাকলে 
নিশ্চয় ছেলেগৃলি পাগলের মত তৃষার কড় 
উপেক্ষা করে বেরোবার চেস্টা করত না। 
কারণ একবার তৃষার ঝড় আরম্ভ হয়ে গেলে 
আর কিছু করার থাকে না। মৃহ্র্তের মধ্য প্রায় 
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-করে সে তত বেশি সফল হয়। যেমন আমার 


অসম্ভব এবং এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে 


পর্বতারোহণের অভিধানে একটা কথা 
বলাই আছে, একটু ভূল করলেই দুর্ঘটনা আর 
বেশি ভূল করলেই মৃত্া। পর্বতারোহণে প্রতি 
মৃহর্তে ভূল হতে পারে। এই ভূল যে যত কম 


প্রথমেই মনে হয়েছে লাহ্‌ল উপতাকায় 
সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ট্রেকিং করা উচিত 
নয়। কারণ লাহুলের সিষ্গোলা থেকে ফেরার 
দুটো পথই আছে। একটা জজ্িলা পাস এবং 
আরেকটি রোটাং পাস। জজ্গিলা পাস 
সেপ্টেম্বরের শেষ দিকেই বরফের জন্য বন্ধ 
হয়ে যায়। আর রোটাং পাস অক্টোবরের 
মাঝামাঝি বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া হিমাচল 
প্রদেশের ট্যরিস্ট গাইডে বড় বড় করে লেখা 
আছে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মে-জুন 
পর্যন্ত প্রচন্ড 'স্নো-ফল" হয়। তাহলে লাহুলে 
সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ছেলেগৃলি গেল 
কেনঃ এটাও তদন্তসাপেক্ষ। কারণ 
সিস্গোলা থেকে রোটাং পাস ধরে ৩০ 
সেপ্টেম্বর ফিরে আসার কথা থাকলেও তৃষার 


ঝড়ের সম্ভাবনা এসময় পর্যন্ত থাকে। 
যেকোন 'হাই-অলটিচিউড' ট্রেকিং ইন্ডিয়ান 
মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশানের অনৃমতিতেই 
হয়। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে লাহৃল 
উপতাকায় ট্রেকিং-এর অনৃমতি না দেওয়াই 
ভাল। কারণ লাহুল উপতাকা থেকে 'স্নো- 
লাইন' খুব কাছে বলেই লাহ্‌ল এত 
আকর্ষণীয়। তেমনি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে 
সেপ্টেম্বরের শেষে তৃষার ঝড়ের জন্য। 
তাহলে কি পর্বতাভিযানের নামে প্রহসন 
হচ্ছে ঃ আসলে এদেশে পর্বতাভিযানের যেমন 
প্রচুর আগ্রহ আছে। তেমনি প্রচুর সমস্যাও 
আছে। মূলত টাকার সমস্যা । সাজ-সরঞ্জামের 


শ্লাবেরই নেই। এই সাজ-সরঞ্জাম কেনার 
জনাই স্পাবগুলির একটা পরোক্ষ চেষ্টা থাকে 
আই এম এফ কিংবা হিউম্যান রিসোর্সেস 
বিভাগের অনুমোদিত টাকা থেকে বাঁচিয়ে 
সাজ-সরঞ্জাম কেনার এবং এই টাকা বাঁচাতে 
গিয়েই অনেক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। টাকা 
বাঁচাতে গিয়ে কুলি কম নেওয়া হয়। খাবারও 
কম নেওয়া হয়। তিনদিনের পথ একদিনে পার 
হতে গিয়ে সমস্যা হয়। সব সমস্যাগুলির 
সমাধান হয়ে যায় যদি টাকার ব্যাপারটা 
স্বাস্হ্যকর হয়। অনেক শ্াবেই এরকম 
অনুমোদিত টাকা বাঁচাতে গিয়ে সমস্যা 
বাড়াবার একটা প্রবণতা আছে। 


সমস্যার পর সমস্যা 


পর্বতাভিযানে এখন একটা নতৃন সমস্যা 
হিসাবে দাঁড়িয়েছে 'আলপাইন স্টাইল' অর্থাৎ 
শেরপা বা গাইড ছাড়াই পর্বতাভিযান। 
এধরনের পর্বতাভিযান বিদেশে সম্ভব। কারণ 
সেখানে একা একা পর্বতাভিযান করার মত 
সবরকম বাবস্হা আছে। অথচ এখানে 
ট্রেকারদের অভিজ্ঞতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব 
সীমিত। আজকাল ট্রেকাররা' অনেক সময় 
গাইড ছাড়াই পর্বতাভিযানে যান। ফলে কেউ 
বিপদে পড়লে উদ্ধার করার লোক থাকে না। 
গত বছর সান্দাকচচুর কাছে টংলুতে একজন 
ট্রেকার এইভাবেই হারিয়ে যান এবং সারা রাত 
প্রবল ঠান্ডার চোটে উনি হার্ট-ফেল করেন। 
অতএব 'আলপাইন স্টাইল' মাথায় রেখে 
অন্তত হিমালয়ের বৃকে পর্বতাভিযান না 
করাই ভাল। কারণ হিমালয়ের মত প্রতিটি 
খাঁজে খাঁজে নতুন চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর কোন 
পাহাড়ে বা পর্বতে নেই। বিদেশীরাও তাই 
হিমালয়ে পর্বতাভিযান করে তবেই নিজেদের 
সফল পর্বতারোহী মনে করেন। এহেন 
অবস্হায় হিমালয়কে চ্যালেঞ্জ করা বৃঙ্ধিমানের 
কাজ নয়। 

রাজ্য ত্রীড়া পর্ষদের পৃরসকারপ্রা্ত 
পর্বতারোহী অমৃলা সেন জানালেন _ 
এখনকার তরুণ পর্বতারোহণীদের মধো কলার 


[তিনবার লাহুলের অভিজ্ঞ অভিযাত্রী দীপক সরকার 


তুলে অনেকটা আলপাইন স্টাইলে 
পর্বতাভিযান করতে গিয়েই বিপদের সৃষ্টি 
হচ্ছে। আসলে হিমালয়ে পর্বতাভিযান করার 
জনা একটা আলাদা 'আপ্রোচ' দরকার । এখন 
অনেকে স্টেশনে গলায় মালা পরেই যেন 
বিজয়ী বীর হয়ে যায়। মালা শুকোবার আগেই 
ফিরে আসার চেষ্টা করে। তাড়াহুড়ো করে 
অন্তত পর্বতাভিযান হয় না। অথচ এখন তাই 


ইত্যাদি নিজস্ব কারোর নেই । ধার করে যেতে 
হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্বতারোহীরা 
নিজেদের টাকায় অভিযান করেন । মাকে মধ্যে 
কেন্দ্রীয় এবং রাজা সরকার থেকে কিছু টাকা 
এবং ছুটি পাওয়া যায়। এই টাকা আর ছুটির 


পরিবর্তন ১৫ 


লোভে পর্বতাভিযান হলে তা মোটেই 
স্বাস্হাকর নয়। এছাড়া পর্বতারোহীদের কাছে 
আরেকটা সমস্যা হল সঠিক মানচিত্র “সঠিক 
মানচিত্র পাওয়া যায় সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে। 
সেখান থেকে মানচিত্র পাওয়া শক্ত। তাই 
বাক্তিগত উদ্যোগে সঠিক মানচিত্র জোগাড় 
করাটাও একটা সমস্যা। এছাড়াও 
পর্বতাভিযানের সময় নির্ধারণ সঠিক হওয়া 
উচিত। হিমালয়ে সাধারণত দৃটো সময়ে 'প্রি- 
মনসন' অর্থাৎ বর্ধার আগে এবং “পোস্ট- 
মনসূন' অর্থার বর্ষার পরে পর্বতাভিযান হয়। 
ব্রি আগে সাধারণত 'স্নো-ফল' অর্থাৎ 
বরফ কম পড়ে। তাই এভারেস্টের দিকে এবং 
গাড়োয়াল, কৃমায়ূনের পর্বতাভিযান এইসময় 
হয়। এছাড়াও বার আগে দিনের আলো 
বেশি পাওয়া যায়। দিনের আলো যত বেশি 
পাওয়া যায় পর্বতাভিযানে ততই সৃবিধা। তাই 
বেশির ভাগ 'হাই অলটিচিউড' অভিযান 


বর্ধার আগেই হয়। আর বর্ধার পরে যেমন 
আকাশ পরিচ্কার পাওয়া যায়। তেমনি দিনের 
আলো কমে যায়। এছাড়াও বার পরে তৃষার 
ঝড়ের একটা ভয় থাকে। এই হিসাব অনুযায়ী 
লাহুল অঞ্চলে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যেই 
অভিযান করা সবচেয়ে ভাল। প্রস্গত 


কমানোর জন্য ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং 
ফাউশ্ডেশানগৃলি কড়া শর্ত আরোপ 
করতে চাইছে। 

৯। অভিযাত্রী দলের শতকরা একশো ভাগ 
সদসাদের উপযুক্ত ট্রেনিং থাকা চাই । আগে 


রাজা ত্রশীড়াপর্যদের পূরস্কৃত পর্বতারোহণ অমূল্য সেন 


শতকরা ৭০ ভাগ সদসোর ট্রেনিং থাকলেই 
চলত। 

২। দলনেতা যিনি হবেন তাঁর ২৯ হাজার 
ফুট পিক ক্মাইজ্ব করার অভিজ্ততা এবং 
কমপক্ষে তিনটি অভিযানের অভিজ্ঞতা থাকা 
চাই সবোপরি স্বীকৃত কোন ইনস্টিটিউটের 
'আযবাভ আভারেজ" সার্টিফিকেট থাকা চাই। 
অমূলা সেনকে প্রসগটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে 
উনি জানালেন _ ইতিহাস ঘাটিলে হিমালয়ে 
অভিজ্ঞ পর্বতারোহীই বেশি হারিয়ে গেছেন। 
তাছাড়া রাস্তাঘাটে-বাসে-ট্রামে এত দুর্ঘটনা 
ঘটছে তা বলে কি রাস্তায় বেরনো বন্ধ হবে ! 
তাই পাহাড়ের দূর্ঘটনা নিয়ে এত চেঁচামেচি 
করার কিছু নেই । উপযুক্ত: শিক্ষা এবং উপযুক্ত 
সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সঠিক সময়ে অভিযান 
করলেই সফল হতে বাধা। তবে বিদেশের মত 
এদেশেও ইন্ডিয়ান মাউস্টেনিয়ারিং 


সৃবিধা হয়। সঞ্গে স্গে বিদেশের মত 
এখানেও 'রেসকিউ চেক পোস্ট" চালু করা 
উচিত। ট্রেকিং বা মাউন্টেনিয়ারিং যেভাবে 
জনপ্রিয় হচ্ছে তাতে রেসকিউ চেক পোস্ট 
থাকলে রাস্তার সঠিক আবহাওয়া এবং বিপদ 
থেকে দ্র্ত উদ্ধার করা সম্ভব হবে। কারণ 
এখানকার অনেক অনভিজ্ঞ পর্বতারোহ্থীর 
আবহাওয়া এবং মানচিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান কম। 
অথচ পর্বতারোহণে এটাই সবার আগে 
দরকার। এছাড়া পাহাড়ে “অলটিচিউড 
সিকনেস' অর্থাৎ বমি, পায়খানা, মাথার 
যন্ত্রণা, রাগ, ভূল বকা ইত্যাদি হলে সচ্গে 
সম্গে ফিরে আসা উচিত। তবে বিপদ যখন 
আসে তখন বলে আসে না। তাই পাহাড়ের 
বুকে সব ব্যাপারটাই ভাগ্যের ওপর 
নির্ভরশীল। 0) 


ট্রেকিং বন্ধ করার দাবি তোলা অযৌক্তিক 


একই বছরে বেশ কিছু দুর্ঘটনা । বেহালার 
সরশুনার ছ'জন, ভবানীপৃরের একজন, 
আসানসোলের দূজন _ এরকম ক্রমবর্ধমান 
তালিকা নিয়ে এবারের দৃঃসংবাদ হাজির। 
সকলেই হিমালয়ের অদম্য হাতছানিতে 
তাঁদের অমূল্য জীবনটি বিসর্জন দিয়েছেন। 
সেই সম্গে বেদনার সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন 
তাঁদের পরিবারকে । এর সম্গে যোগ হয়েছে 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই দুর্ঘটনাগৃলির ব্যাপক 
ও কিছু মিথ্যা খবর পরিবেশন । ফলে পূজোর 
আগে ট্রেকিং ও পর্বতারোহণ নিয়ে নানা প্রশ্ন 
উঠেছে। উঠেছে নানা অভিযোগ । এমন কথাও 
উঠেছে - এ ধরনের ট্রেকিং বা অভিযান যেন 
অচিরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

ট্রেকিং বা পর্বতারোহণ এক ধরনের 
স্পোর্টস। এটি আডভেঞ্চার স্পোর্টসের 
অন্তর্গত। এই ধরনের স্পোর্টসে জীবনহানির 
আশঙ্কা সব সময়েই রয়েছে। যেমন হ্যাং 
গ্রাইডিং বা পকাই ডাইভিং-এর ক্ষেত্রেও 
বিপদের ঝুঁকি নিশ্চয়ই ট্রেকিং-এর থেকে কম 
নয়। তবৃও সারা পৃথিবীতে বহু মানৃষ নেহাংই 
রোমাঞ্চের স্বাদ পেতেই এই সমস্ত খেলা 
নিয়ে মেতে থাকেন। আর পাহাড়ের ডাক তো 
কেবল রোমাঞ্চের জন্যই নয় _ সৌন্দর্যের 
আকর্ষণ বড় কম নয়। 

এই ধরনের যেকোন খেলার ক্ষেত্রে 
প্রাথমিক প্রয়োজন প্রকরণগত শিক্ষা ও সাজ- 


সরজাম। দ্বিতীয়ত অভিভতার স্ে সম্পো 
মানের উন্নতি ঘটে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 


সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যাক। 

প্রথমে আসা যাক সরশৃনার সরকার হাটের 
হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ার্স আসোসিয়েশনের 
যে কজন হিমাচল প্রদেশের লাহুল উপতাকার 
জাস্কার সৃমডো-র কাছে মারা যান তাঁদের 
কথায়। দলে মোট সদসা ছিলেন সাতজন। 
এদের মধ্যে একমাত্র জীবিত সদসা হলেন 
বেহালায় ইউ বি আই-এর ২৪ পরগনা 
সেন্টাল রিজিয়ন ব্রাঞ্চের কর্মী ৩২ বছরের 
সৃঠাম চেহারার সূবীর রায়। তিনি মূল ট্রেকটি 
শূরু হওয়ার আগেই অসূ্হ হয়ে পড়েন। ফলে 
তিনি বেঁচে যান। 

দলের নেতা ছিলেন অমিত দাস। ৩৯ বছর 
বয়স। কলকাতার সেপ্টাল টেলিগ্রাফ অফিসে 
কাজ করতেন। 

এখানে এই ক্সাবটি এ পর্যন্ত কোন কোন 
পথে ট্রেক করেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। স্কাবটির নাম 
রেজিন্টার্ড হয় ১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে। 
তার আগে ৭৯-তে পঞ্চকেদার এবং ৬১-তে 
রূপকৃন্ড-কুঁ়ারি গিরিপথে যান। ক্লাবের 


সদসারা তখন মৃ্লত নিজেদের উচ্ছ্বাস- 
আবেগ-টানেই যাওয়া। তারপরই শ্লাবটিকে 
রেক্জল্টার্ড করার কথা চিন্তা করা হয়। ৮২-তে 
দ্বিতীয়বারের জনা পঞ্চকেদার যান অনা 
কয়েকজন সদসা। এরপর প্রতি বছরই ট্রেক 
করতে বেরিয়েছেন স্প্রাবের সদসারা। ৮৩-তে 
সাতকৃণ্ড-কূঁয়ারি গিরিপথ, ৮৪-তে সান্দাকফৃ- 
ফালুট, ৮৩-তে সুন্দরডোডা-দেকীকৃণ্ড- 
নাগকৃণ্ড-পিপ্ডারী হিমবাহ, ৮৬-তে 
মণিমহেশ-কৃকতি গিরিপথ। ৬৭-তে দুটি ট্রেক 
হয়। একটি দল যায় হামতা গিরিপথ, 
আরেকটি দল পঞ্চকেদার। তারপর এ বছরের 
এই দৃষেগি। অমিতবাবু এর মধো গিয়েছিলেন 
পঞ্চকেদার, সাতকৃন্ড-কৃয়ারি গিরিপথ, 
সৃন্দরডোঙা-দেবীকৃণ্ড এবং হামতা গিরিপথ। 

সরকার হাটের রেকিট আশ্ড কোলম্যানের 
বেহালা কারখানার কর্মী ৩৬ বছরের ভানৃ 
মুখার্জি। ভানৃবাবুর সাহাযোর হাত সরকার 
হাটের অনেকেই পেয়েছেন। সে হাত আজ 
স্তব্ধ। ভানুবাবু ক্লাবের সম্গে প্রতিটি নতুন 
ট্রেকেই অংশ নিয়েছেন। তিনি এবার ছিলেন 
দলের সহকারী নেতা। 

হাইড রোডের টি ট্রেডিং কপ্পোরেশন অব 
ইন্ডিয়ায় কাজ করতেন ৩৩ বছরের আশিস 
চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন দলের কোয়ার্টার 
মাস্টার। তিনি এর আগে গেছেন পঞ্চকেদার, 


ভি পারে বয়স ৩১৬। ছোটখাট 
বাবসা ॥ সৃন্দরডোঙা ও হামতা 
গিরিশ্পথে তিনি দলের সম্পী ছিলেন। 
মৃদুল দাশশৃপ্ত কাজ করতেন পি ডত্থ্য ডি- 
তে। ৩৮ বছরের মৃদুল এই ্লাবের সঙ্গে না 
গেলেও অন্যান্য কিছু ট্রেকিংয়ের অভিজ্ঞতা 
তাঁর ছিল। এই দলের সবচেয়ে কম অভিক্ত 
ছিলেন ২৭ বছরের তপন অধিকারী। তিনি 
কাজ করতেন কলকাতা ট্রাম কোম্পানিতে । 
এবারে আসা যাক কীভাবে এই দুর্ঘটনা 
ঘটল তার অনুসম্ধানে। বলা প্রয়োজন, এই 
দলটি ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন 
(আই এম এফ) থেকে যে রুটের অনৃমোদন 
পেয়েছিলেন সেটি হল _ মানালি - বারালাচা 
লা _ ফির্তসে লা _ সি্গো লা _ দারচা। 
স্হানীয় ভাষায় লা মানে গিরিপথ। ১৪ 
সেপ্টেম্বর তাঁরা এই পথে কিছুটা যানও। তবে 
বাসে। মানালি থেকে দারচা হয়ে কেলং 
সরাই। ওখানে পৌছেই সূবীর রায়ের শরীর 
খারাপ করে, বমি হয়। ফলে দল ঠিক করে 
তাঁরা দারচা ফিরে আসবেন। প্রস*্গত, 
মানালি থেকেই তাঁদের ট্রেক করার কথা। 
সপ্তাহে দুদিন চলে এমন একটি বাস পেয়ে 
যাওয়ায় তারা সেই বাসেই চলে যান। উদ্দেশা 
কেলং সরাই থেকে মূল ট্রেকটা শুরু করার। 


. যাই হোক, দারচায় তাঁরা ফিরে আসেন ২০ 
তারিখ। ঠিক হয়, সূবীরবাবু বাসে করে 
মানালিতে ফিরে যাবেন। তবে অনা সদসারা 
একটা ছোট ট্রেক করবেন। ছালাং টাকপো - 
জানসকার সৃমডো হয়ে উদয়পৃর। এখানে বলা 
প্রয়োজন, কোন কারণে অনুমোদিত ট্রেক 
সম্পূর্ণ করা অসম্ভব হলে এ ধরনের ছোট ট্রেক 
বহ্‌ দলই করে থাকে। তবে করে থাকে বলেই 
যে সেটা ঠিক এমন নয়। 

সৃবীরবাব্‌ ২১ তারিখ সকালে মানালি ফিরে 
যান। দলের বাকি ছজন স্গে চারজন কূলি ও 
একজন পথপ্রদর্শককে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। 

এর পরের ঘটনা যা জানা যায় বেশিরভাগই 
কুলিদের মৃখ থেকে। দলটি রাড়িরচিকা ছাড়িয়ে 
দৃতিন কিলোমিটার দূরে পালামো গ্রামে প্রথম 
ক্যাপ করে। ২৯ তারিখ রাতে সেখানেই 
থাকে। ২২ তারিখ দ্বির্তীয় ক্যাম্প করে 
জানস্কার সৃমডোর কাছে। সে রাত থেকেই 
আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে। বৃষ্টি 
পড়ে। ২৩ তারিখ সারাদিন তৃষার কড় ওবৃচ্টি 
চলে অবিরত। সকলে ঠিক করেন, একটা দিন 
অপেক্ষা করবেন। ২৪ তারিখ তৃষারপাত 
আরো তীর হয়। ফলে ওরা আবার ওখানে 
থাকাটা যৃক্তিযৃক্ত মনে করেন না। নামতে 
থাকেন। এরপর এক এক করে ছজনই মৃত্যুর 
পথে এগিয়ে যান। 

এখানে বলা প্রয়োজন, এবারের মত প্রচণ্ড 
তৃষার ঝড় গত ৪৫ বছরের মধ্যে দেখা যায়নি। 
এ বক্তব্য হিমাচল প্রদেশের হোম এবং চিফ 
সেক্রন্টারি, দুজনেরই | এই ব্যাপারটা সমর্থন 


করেছেন ডি সি কৃ এস এস চান্ডালও। এদের 
হিসাব অনুযায়ী এ বছর হিমাচলে এই ধরনের 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য এর মধোই ১৬৪ 
জনের মৃত হয়েছে! 

কুলিরা আরো জানান, তাঁরা নিজেরা একটি 
শেপার্ড হাটে এসে আশ্রয় নেন। সেখানে দৃদিন 
থাকেন। তারপর আবহাওয়া পরিষ্কার হলে 
তাঁরা আবার ফিরে যান এবং দেখেন যে 
সকলেই মৃত। 

সেই সময় অর্থাৎ ২৭ তারিখ ঠিক ওই পথ 
দিয়ে সিস্গো লা থেকে ফিরছিলেন হাওড়া 
বালির ট্রেকার সুব্রত ঘোষ। সুর্রতবাবু সিস্গো 
লা-তে ২৪ তারিখ থেকে আটকা পড়ে 
থাকেন। তার সম্গে অবশ্য ছিল একটি 


বালগেরিয়ান দল। সেই দলের স্গে ফেরার 
পথে তিনি পাঁচটি মৃতদেহ দেখতে পান। 
মৃতদেহগৃলি সে বড় বড় বোল্ডারের তলায় 
রাখা। পরে দারচাতে ফিরে পুলিশের কাছে 
জানতে পারেন, ঘষ্ঠজনের দেহ পাওয়া যায় 
ওই শেপার্ড হাট থেকে আরো বেশ কিছু নিচে 
অর্থাৎ দারচার দিকে। 


এই দৃটি বক্তব্য থেকে একটা ব্যাপার বেশ 


পাওয়া যায় নালায়। এ ব্যাপারে আরেকটি 
জোরালো যৃত্তিদও পাওয়া যায় ছটি মৃতদেহ 
কলকাতায় আসার পর। একজন ছাড়া 
বাকিদের মৃখে স্নো ফক্তের কামড়ের দাগ 
দেখা যায়। 

আসলে এই ঘটনাটি যদি কৃমায়ুন বা 
গাড়োয়াল অঞ্চলে ঘটত তাহলে হয়ত এই 
দুর্ঘটনা নাও ঘটতে পারত। কারণ হিসেবে 
দলের একমাত্র জীবিত সদসা সুবীর রায় এবং 
ন্রাবের সহসভাপতি দেবকৃমার বন্দোপাধ্যায় 
(ঘিনি ৮৬ পর্যন্ত ল্লাবের বেশিরভাগ 
ট্রেকিংয়েই অংশ নিয়েছেন এবং এবারও তাঁর 
যাওয়ার কথা প্রায় পাকাই ছিল।) জানান, 
হিমাচল প্রদেশের কৃলিদের মধো পেশাদারী 
মনোভাব প্রচণ্ড। যা এখনো কৃমায়ুন বা 
গাড়োয়ালে দেখা যায়নি। 

আরো একটা প্রশ্ন এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে 
গড়ে উঠেছে। এই দলটির স্গে প্রয়োজনীয় 
সাজসরঞ্জাম নাকি ছিল না। দলটি গিয়েছিল 
জানস্কার সৃমডো-তে _ সেখানকার উচ্চতা 
আনৃমানিক ১২০০০ ফুট । তবে তাঁদের যাওয়ার 
কথা ছিল যে রছ্টে তার সবচেয়ে উঁচু যায়গাটি 
বড় জোর ১৬০০০ ফুট হবে । এই ধরনের হাই 
অল্টিচুড ট্রেকিংয়ের জন্য যা সাধারণত 
দরকার যেমন দড়ি, ক্যারাবিনর, হাই অল্টিচুড 
টেন্ট, ল্লিপিং ব্যাগ, ফোম ম্যাট্রেস এবং 
প্রয়োজনীয় জামাকাপড় ও জ্তো _ সমস্তই 
তাঁদের কাছে ছিল। অনেকে ফেদার জ্যাকেটের 
প্রন তৃলেছেন। কিন্তু ১৬/১৭ হাজার ফুটে 
সাধারণত ফেদার জ্যাকেট লাগে না। 

মোট কথা, এই ছজনের মৃত্যা নেহাংই 
একটা দুর্ঘটনা বৈ কিছু নয়। এর জনা পাহাড়ের 
ডাকে আর কেউ যাবেন না এমন ভাবারও 
কোন কারণ নেই। বিশেষত এই ধরনের 
আডভেঞ্চার স্পোর্টসে যাতে উৎসাহে ভাঁটা 
না পড়ে তার জনাই এই হিমালয়ান 
মাউন্টেনিয়ার্স আসোসিয়েশন আগামী বছরে 
আবার ওই একই রুটে ট্রেক করার কথা চিন্তা 
করছেন। আর এব্যাপারে তাঁরা সাড়াওপেতে 


শুরু করেছেন। 
অনিরুদ্ধ ঘোষ 


গান্ধীজির দামী চিঠি 

জাাঁতর জনক মহাত্মা গান্ধীর 
লেখা চিঠির দাম কত হতে পারে 
ত্তা কেউ অনুমান করতে পারেন 
কি? আমাদের দেশে এই চিঠির 
দাম তে। অনেকই, এমনাঁক 1বদেশে 
খোদ ইংলগ্ডেও এর দাম অনেক। 
৯৯০৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের 
মধে। গান্ধীজ ইংলগ্ডে তায় এক 
ব্যান্তগত বন্ধু আইনজীবী হেনা 
পোসককে প্রায় ৮০ খানা চিঠি 
[লিখোছলেন। এর মধো অবশ) 
পোলকের পরী 'মাঁলকে লেখা 
চিঠির সংখা ছিল প্রায় অর্ধেক । 
সেই চিঠিগাল সমেত গান্ধীজির 
কিছু লেখার পাুলাপ ১৯৮৮ 
সালের জুলাই মাসের শেষের দিকে 
ইংলণ্ডের সাউথাবর একটা [নিলাম 
বাজারে ১ লক্ষ সাড়ে ৪ হাজার 
পাউও দামে [বিকি ছয়েছে। 

মহায্মাজয় গবাক্ষারত এ চিঠি 
গুলতে তার রাজনোতিক, দাশশীনক 
ও বাস্তগত চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে। 
তার সেই শ্বাক্ষারত চিঠিগুলি এ 
নিগাম বাজারে বারি হয়েছে ৩০ 
হাজার থেকে ৩৫ হাজার পাউণ 
দামে। নিলাম কর্তৃপক্ষ এ খবর 
দিরেছেন। প্রশ্ন উঠতে গারে যে, 
এ চাঠগুলির ভেতা কে? সেদেশে 
ভারতীয় হাইকমিশনার আমাদের 
জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষণের 
জনা এগুলি [কিনেছেন। অর্ধেক 
চিঠি বিকি করেছেন পোলকের 


নাত-নাতনীরা। এই চিঠিগুলি 
পোলকের পাকে মহাত্মা গান্ধী 
লিখেছিলেন । চিঠিগুলি তার 


নাাত-নাতনীরা এগ্াদন বেশ যত 
করেই রেখে দিয়েছিলেন। বৃটিশ 
আইনজাঁবী হেনাঁর পোলক শুধুমাত 
গান্জীজর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুই 
হলেন না, তান ছিলেন ঠায় 
সহযোগীও বটে। ভারতীয় 
মহ।ফেজখানার জনা গান্ধীজিয় 
পোলককে উ/দ্দশ) করে লেখা 
স্বাক্ষরাবহীন কয়েকটি চিঠি ফেনা 
হয়েছে ২৪ হাজার ২ইশো পাউণ্ডে। 

এছাড়া গান্ধী কেন মৌনব্রত 
অবলম্বন করোছলেন সে সম্পর্কে 
নর্জান বেনেটের সঙ্গে এক সাক্ষাত 
কারের পার্ীলাপও বাকি হয়েছে 
২৩ হাজার একশো পাউণ্ড দামে! 
গান্ধীর লেখা ও স্াক্ষারত একটা 


চিত ৯ হাজার ৯শো পাউও দামে 
[কিনেছেন এক অজ্ঞাতনামা বাত 


দামী ডাকটিকিট 

পশ্চিম জার্সির রাফিন 
স্টেটের ১০৫৯ সালের একটা আত 
দৃষ্প্রাপা ডাকাটাকট সম্প্রাত 
সেখানকার মার্কন বাবসাঞ্জীদের 
নিলাম বাজারে ২৩ লক্ষ মার্ক দমে 
বাকি হয়েছে । পাশ্চিম জার্জনতে 
এর আগে এত বোশ দামে কোন 
ডাকাটাকট বাক হয়ান। শুধু তাই 
নয়, সারা [বস্বেও সর্ধোচ্চ দামে 
বারু হওয়া ডাকাটাকটের মধে 
এটা একটা ॥ বৃটিশ গায়ানার 
ওপর ৯০৬৬ সালে প্রকাশিত এক 
সেন্ট দামের একাট ডাকাটকিট 
১৯৭০ সালে নিলাম বাজারে 
৭ লক্ষ ডলার অর্থ ২০ লক্ষমার্ক 
দমে বাকি হয়েছিল। হামবুগে 
পাথবাঁর হীতহাসপ্রাসিদ্ধ একজোড়। 
ডাকাটাকট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার 
ডলার দামে নিলামে বাক্তি হয়েছে। 
পূর্বতন বৃটিশ উপনিবেশ মারশাসের 
এই ডাকাকট জোড়ায় রঙ নগল 
ও কমলা এবং দাম এক পোঁনি 
করে। বাজারে এ ড1কটিকিটের 
মাত এ একজেড়াই অবাশক্ট ছিল। 
এই ওাকাঁটাকউ জোড়া গত ২৯ 
অক্টোবর মিসেস [রত। লঙ্ছমন নামে 
নিউইয়র্কের এক ভ্্রমাহলা 
কিনেছেন। [তান বলেছেন যে, 
ডাকাটাকিউ দুটে। এত সুন্দর দেখতে 
যে, তান সাধারণের দেখবার জন) 
সে দুটির প্রকাপ। প্রদর্শনী ফরবেন। 
এই ডাকাটিকিটের অপর জোড়াগুলি 
হয় যাদুঘরে স্থায়ী প্রদর্শনীতে আছে 
অথথ] বন্য জন নয়। 
চোখে না দেখার খেসারত 

চোখে ভাল না দেখতে পায়ার 
জন! শিলং-এর এক ভ্রমাছিলাকে 
তার তিন গতির জীবন খেসায়ত 
দিতে হয়েছিল। সম্প্রাত ঠার এ 
তিন নাতি ঠাকে জানাল যে 
তাদের পেটে ঝাথ। ছচ্ছে। ঠাকুমা 
বান্ত হয়ে উঠলেন। চোখে কম 
দেখেন, তাই পেটে বাথার ওষুধের 
বদলে [তান ভুল করে তাদের কাঁউ 
নাশক ওষুধ খাইয়ে দিলেন। এটা 
খেয়ে নাদের পেটের যন্ত্রণা 
বেড়ে গেল। বাঁম বাগ ভাব হতে 
লাগল। ঠাকুমা তখন নিজেই 
খযুধট। ঠিক [কনা য15|ই করবার 
জনা খেয়ে নিলেন। ফলে সবাই 
অসুন্থ হয়ে পড়লেন। সফলকে 
হাসপাতালে পাঠানে। হল। কিন্তু 
পথেই নাতি তিনটের মৃতু ঘটল । 
আর ঠাকুমা এখন সুস্থ হয়ে 


ভঠছেন। তবে তার আক্ষেপ, 
নিজে হাতে তান নাতিগুলোকে 
বিষ দিলেন! 


হুপিং কাশির চিকিৎস। 

আমাদের প্রাচীন চাঞ্চংসা 
পদ্ধতি এই বিজ্ঞানের ভগ্রগাঁতির 
বুগেও কম কার্যকর নয়। দাঁক্ষণ 
চীনের উনান প্রদেশে ভাঃ ভেং 
গুয়ানগুজো ১৯৭৪ সাল থেকে 
একটানা গবেষণা চালিয়ে ছপিং 
কাশির রোগীদের কানে চাপ দিয়ে 
চাকংসার মাধমে রোগ িরাম 
করতে সক্ষ' হয়েছেন। একা 
প্রাচীন তত্বের ওপর ভিত্তি করে 
[তান গবেষণা চালান এবং সাড়ে 
তিনশো রোগীকে সারয়েছেন। 
১৯৭৪ সালে তান যখন গবেষণার 
কাজ শুরু করেন তখন তিন ব। 
ধরে হুপিং কাশিতে ভেগা এক 
রোগীকে হাতে পান। তায় কানের 
বাইরের দিকে একটা ধায়ালো 
খানস দিয়ে দৈনিক দু-তিন মিনিট - 
চাপ দিয়ে তন মাসের মধ) তান 
এ রোগীকে সাঁরয়ে তোলেন। 


/৮ 
ভু 


/৬% 
আমেরিকায় বয়স্ক লেক 
বাড়ছে 

মার্কিন যুস্তরাষ্ট্ের এক সরক]র 
রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, 
এখন থেকে আগামী পঞ্চাশ বছর 
পরে সেখানে প্রাতি & জন মার্কিন 
নাগারকের মধ্যে একজন হবেন 
বৃদ্ধ। [তাঁরশ বছরের কম বয়স্ক 
নাগারকরা হবেন ভাদেয় ওপর 
নির্ভরশীল। রিপোর্টে বলা হয়েছে 
যে, ২হাজার ২০ সাল নাগাদ 
সেদেশে ৬৫ বছরের বোশ বন্ধ 
লোকের সংখ্যা দাড়াবে এখনকায় 


অন্যান্য বয়সের 


গণ। 
নাগাঁরকদের চেয়ে এখন সেখানে 
বয়স্ক লোকের সংখা দু বেড়ে 
চলেছে। 


কৃশ্তিম অঙ্গ 

মানুষ কোলো লা কোনো ক্কাঁতম 
অঙ্গ-প্রতাক্ নিয়ে দাবা বেঁচে 
আছে-_এ ঘটনার কথা শুনলে 
হয়তে৷ অবাক ছুবেন। কিন্তু মার্কম 
যুন্তরাষ্টরে প্রাত [তিনজনের দুজন 
কোনে না কোনে কিম তঙ্গ- 
প্রতাঙ্গ বাবহার করছেন। এইসব 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গের মধে। আছে কিম 
দাত, কাম নখ, কন লেন্স, 
শ্রবণযন্্, কৃতিম বাহু, ও হাদযন্ত্র। 
সাম্প্রাতক এক সমীক্ষায় এই তথা 
প্রকাশ পেয়েছে । 


মরা মানুষের পেনসন 

ভূল পারচয়ের দরুন একজন 
মরা মানুষ পুয়ো দুবছর ধরে অপর 
একজনের পেনসনের টাক। পেয়ে- 
ছেন, এমন ঘটনা কদ।6ং ঘটে 
থাকে । গুঁড়শার বহরমপুর জেলার 
ম।ইসানা গ্রামের দুজন পেনসন 
প্রাপকের নাম মহকুমা আঁফসের 
যোজস্টাকে লেখ ছিল। এফজনে 
নাম্জি পরমা আয় অপরজনের 
নাম জ, করমা। ১৯৮৩ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে এ আঁফসে খবর 
এলা দি. গরম। মারা গেছেন। সঙ্গে 
সঙ্গে ঠার পেনসন বদ্ধ হয়ে গেল। 
ইাতমধে। প্রতোক মাসে ডাকযোগে 
জি, করমার পেনসন পাঠানে। ছতে 
ল/গল। আর আল্চর্য, প্রাত মাসেই 
এ পেনসনের টাকা ফেরত আসতে 
লাগল। একটা নোটে বল। হুল, 
পেনসম প্রাপফের মৃতু। হয়েছে। 
পুরো দুবছর ধরে এই কাণ্ড ঘটল। 
প্রশাসানক কর্তৃপক্ষের এই ভুল 
সংশোধন করতে এ পুরো দুবছর 
সময় লাগল । আর তাদের. এই 
ভুগ ভাগুল ঠাদের রোঁজস্টারে 
মৃত থলে চাছত.ঞ, পরমার কাছ 
থেকে একটা আবেদনপঘ পেয়ে, 
আবেদনে তান আভিযোগ ফরে- 
ছিলেন যে, গত ১১৮৩ লালের 
সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভান তার 
পেনসনের টাকা পাচ্ছেন না। 
আসলে মায়া গেছেন [জ. করমা। 
আর খাতাপণ্ে ভুল কয়ে হয়েছে 
মারা গেছেন জি, পরমা। []] 


বরুণ মজুমদার 


পরিবর্তন ১৯ 


অতিথি কলম 


ভারত সম্পর্কে 
রুশ জনগণের আগ্রহ বেড়েছে 


ভীচ্ম সাহানী 


সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন কিছুদিনের জন্য ছিলাম কিংবা যতবার 
সে দেশে গিয়েছি ততবারই আমার নতৃন নতৃন অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং 
আমি অভিভূত হয়েছি। দুটি দেশের মধ্যে বহু দশক ধরে যে সাংস্কৃতিক 
সম্পর্কে গড়ে উঠেছে তার বিভিন্ন দিক আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত 
হয়েছে। সব চেয়ে প্রথম যে স্মৃতি মনে পড়ে তা হল পঞ্চাশের দশকের 
শেষ দিকের কথা, যখন আমি মদ্কোতে থাকতাম আর কান্ত করতাম। সে 
সময়ে আমার কয়েকজন ভারতীয় সহকর্মীর সম্গে একদিন সকালে আমি 
কিয়েভ মেট্রো স্টেশন থেকে ইউক্রেন হোটেলের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম 
সরকারি সফরে ভারত থেকে আগত কয়েকজন বিশিষ্ট বাক্তির সঙ্গে 
দেখা করার জন্য। তখন এ হোটেল এবং রেলওয়ে স্টেশনের মধাবর্তী 
এলাকায় কিছু নিমা্ণের কাজ চলছিল । পুরো জায়গাটা লোহার রড আর 
ভাঙা ইটপাথরে ভরা ছিল। আমরা যখন ইট-কাঠ-লোহার স্তৃপপ পেরিয়ে 
এগোচ্ছিলাম তখন সামনে একজন বয়দ্কা রুশ মহিলা এসে পড়লেন, 
কাঁধে তাঁর ঝোলানো ব্যাগ। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশ 


আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে ভদ্রমহিলা থমকে দাঁড়িয়ে 
পড়লেন এবং কৌতৃহল ভরে আমাদের খানিকক্ষণ দেখে জিক্তাসা 
করলেন, 'আপনারা কি ভারতীয় ১' আমাদের সহকর্মীজো আনসারি রুশ 
ভাষা কিছুটা জানতেন, তিনি ভদ্রমহিলার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'হযাঁ, 
আমরা ভারতীয় এবং আমরা মস্কোতেই কাজ করি।' ভদ্রমহিলা 
আমাদের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর মৃখ দেখে মনে হল তিনি 
খুব খুশী হয়েছেন। তারপর তিনি যা করলেন তা অচ্ভুত। তিনি নিচ্‌ হয়ে 
মাটি ছুঁলেন আর বললেন, 'আপনারা টেগোরের দেশের লোক, 
আপনাদের সম্গে পরচিত হয়ে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।' 

কিছুক্ষণ সৌজন্য বিনিময়ের পর তিনি চলে গেলেন। ওঁর কথা শূনে 
আমাদের খুব ভাল লাগল। তবে তাঁর মাটি ছোঁয়ার ব্যাপারটা অনেকদিন 
আমার কাছে রহস্য হয়ে ছিল। পরে জানতে পারলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ও 
তাঁর দেশের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবার জন্য মহিলাটি এভাবে ভূমি 
স্পর্শ করেছিলেন। 

সে সময়ের এ অন্পক্ষণের সাক্ষাৎকার গভীর অর্থ বহন করেছিল। 
তখন মস্কোয় রবীন্দ্র রচনাবলীর ৬টি খণ্ড রুশ ভাষায় ছাপা হচ্ছিল। 
প্রতোকটি খণ্ড প্রকাশিত হবার সচ্গে সম্চে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। অথচ 
রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ঘে সেই প্রথম ওদেশের ভাষায় অনৃদিত হচ্ছিল, 
তানয়। 


বই পড়া ওঁদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য 


সোভিয়েত ইউনিয়নের মানৃষরা বই পড়তে খুব ভালবাসেন । 
ওদেশের প্রত্যেকটি মানৃষ যখন কাজে যান তখন তাঁদের এক পকেটে থাকে 
বাজারের থলি, অন্য পকেটে বই । মেট্রোতে, বাসে, বেঞ্চে বসে তাঁদের বই 
পড়তে দেখা যায়। বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই 
হল একটি দেশ যেখানে বইয়ের দোকানের সামনে লদ্বা লম্বা লাইন দেখা 
যায়। বইয়ের দোকানে নতুন কোনও বই আসলে কয়েক দিন বা কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে তা বিক্রি হয়ে যায়। দৃঃখের বিষয় এই যে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের লোকদের মধ্যে বই পড়ার রুচি ও আগ্রহ ঘতটা আছে 


& 80 
রামায়ণের রাম চরিত্রে পেচনিকোভ 


আমাদের ভারতবার্সীদের মধ্য তার অর্ধেকও নজর পড়ে না। কতবার 
এমনি হয়েছে যে, আমার পাশে বসে কোনও রুশ নাগরিক কোনও 
ভারতীয় লেখকের লেখা বই সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছেন, অথচ 
আমি তাতে অংশ নিতে পারিনি। কারণ সেই লেখকের নাম ছাড়া আম্মি 
আর কিছুই" জানতায় না। নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেছি, লজ্জিত 
বোধ করেছি। রুশ জনসাধারণের বই পড়বার সখ শৃধূ ভারতীয় 
পৃস্তকেই সীঘাবম্ধ নই, তাঁরা বিশ্ব-সাহিতযের সঞ্েও সুপরিচিত _ তা 
সে সমসাময়িক পাশ্চাতা সাহিতাই হোক, লাতিন আমেরিকান সাহিতাই 
হোক বা পৃথিবীর অনা কোনও প্রান্তের সাহিতা হোক। 


অনুদিত সাহিত্যের প্রাচ্র্য 
এর কারণ এই যে, সোভিয়েত সরকার অনুবাদ-সাহিতাকে.€3 
সবিশেষে গৃরুত্ব দেন। আর তার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন] 
ভাষায় বিশ্বের নানা প্রকার সাহিতোর অনুবাদ করার জন্য বড় বড় 
প্রকাশন সংস্হা রয়েছে। কোথাও কোনও, তা সে যে কোনও বিষয়ের 


পরিবর্তন ২০ 


ওপরই হোক _ উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হলেই তার অনৃবাদের কাজ হচ্ছ 


হাতে নেওয়া হয়। এই পচ্ছা অবলম্বন করার জন্যই সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত 
স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১১০০ ভারতীয় পৃস্তক রুশ ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় অনৃবাদ করা হয়েছে। পৃথিবীর 
আর কোনও দেশ বোধহয় ভারত সচ্বম্ধে এত গভীর আগ্রহ দেখাননি। 
ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের ভারততত্বুবিদ পন্ডিত ও 
গবেষকরা বিস্তর বই লিখেছেন, ভারতের চিন্তাধারা তৃলে ধরার চেষ্টা 
করেছেন, কিন্তু তা জনসাধারণের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারেনি। অথচ 
ভারতীয় লেখকদের রচনাবলী সোভিয়েত ইউনিয়নে নিপৃণতার সম্গে 
অনুবাদ করে আকর্ষণীয় ভাবে ছাপানো হয়। 


মঞ্চে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য 


গোড়ার দিকে পঞ্চাশের দশকে আমি যখন মস্কোয় ছিলাম তখন 
এক চ্হানীয় মঞ্চে শূদ্রক রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'মৃশ্ছকটিক' অর্থাৎ 
মাটির শকটের সুষ্ঠু রুশী প্রযোজনা দেখে মৃগ্ধ হয়েছিলাম। কিছুদিন পর 
জানতে পারলাম যে, নাতালিয়া গৃসেভা নাম্নী এক রুশ মহিলা, যিনি এখন 
একজন খাতনামা ভারততন্ত্ববিদ _ রামায়ণের কাহিনীর নাটারূপ 
দিয়েছেন এবং এ নাটক বাচ্চাদের জন্য বলশয় থিয়েটারের নিকটস্হ এক 
শিশু রগমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে । আমি & নাটক দৃবার দেখেছিলাম এবং 
দৃ'বারই হলটা শিশুদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। 

আর এক দেশের বাচ্চারা আমাদের দেশের একটি মহাকাবোর 
নাটারূপ গভীর আগ্রহে দেখছে, তার রস অদ্বাদন করছে সংলাপের 
প্রতিটি কথা বৃূঝতে, এটা আমার কাছে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা । 
রামায়ণের এ নাটারাপ মস্কোতে ২০ বছর চলেছিল । বোধ হয় মস্কোর 
প্রতিটি শিশু এ নাটক দেখেছে, কেউ বাদ ঘায়নি। শিশুরা বড় হয়ে গেছে, 
নাটকের পাত্রপাত্রী বৃদ্ধ হয়ে সরে গেছেন, কিন্তু নাটক বন্ধ হয়নি। 
ভারতীয়দের মতো রামচন্দ্র কাহিনীর স্গে সবিশেষ পরিচিত নন 
: মস্কোয় এমন লোক বোধহয় আজ একজনও নেই। 


সাজ্জাদ জাহিরের মৃত্যু 


বহৃকাল পর ১৯৭৪ সালে আমার আর একটি হাদয়স্পর্শী অভিক্ততা 
হল। এ বছর আলমা আটা শহরে আছ্ো-এশীয় লেখক সম্মেলনের পর 
ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদসাদের সমরখন্দ শহরে নিয়ে যাওয়া হল। 
এখানে পৌছে আমরা সঙ্জাদ জাহিরের আকস্মিক মৃত্যাসংবাদ পেলাম । 
আলমা আটা সম্মেলনে উনি আমাদের সম্গেই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ 
অসূস্হ হয়ে পড়ার জন্য ওকে এ শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। 
জাহিরের মৃত্যু আমাদের সকলকে মর্মান্তিক আঘাত দেয়। কারণ তিনিই 
প্রগতি লেখক আন্দোলনের সূচনা থেকে আমাদের প্রেরণা হয়েছিলেন। 
তিনি একজন নিরহণ্কারী ও সংবেদনশীল বাক্তি ছিলেন। এবং এই 
কারণে তিনি ভারতীয় ও বিদেশি লেখকদের কাছে অতি প্রিয়জন ছিলেন। 
ওর আতর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য আমরা হোটেলের লবিতে 
একটি ছোট শোকসভার আয়োজন করেছিলাম। এ শোকসভা সমা্ত 
হবার পর আমায় ভারতে জাহিরের স্ত্রীকে  দৃঃসংসাদ জানাবার ভার 
দেওয়া হয়। তারবাতার খসড়া তৈরি করে নিকটতম টেলিগ্রাফ অফিসে 
যাবার জন্য বেরুলাম। সঞ্গে এলেন দীর্ঘদেহ্নী এক রুশ দোভাষী । তখন 
সন্ধ্যা হয়ে গেছে, পথ প্রায় জনবিরল। বিষণ্ণ মন আরও ভারাক্রান্ত। 
হঠাৎ আমার সম্গৌ আমায় ছুঁয়ে মুখ.নামিয়ে ধীর স্বরে শ্রীমদ*ভগবং 
গীতার শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন _ 
বাসাংসি জীর্ণনি যথা বিহায় 
নবানি গৃহ্যাতি নরোপরাণি। 

(অর্থাৎ মনৃষা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, 
সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়ো নৃতন শরীর পরিগ্রহ করে) 
তাঁর মৃখে গীতার এ প্লোক শুনে আমি বিস্ময়ে আবেগে অভিভূত হয়ে 
গেলাম। ভাল করে বুঝলাম, আমাদের ধর্মশাস্ত সম্বন্ধে তাঁর গভীর ক্তান রুশ শিল্পী জি পোপলাতস্কির আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি 
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ছিল বলেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, গীতার অমন একটি গ্লোকই 
কোনও ভারতীয়কে শোকে সান্তনা দিতে পারে। 


প্রাচা সাহিত্য অধায়নে রুচি 


মস্কোর প্রাচা সাহিতা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান লেনিনগ্রাদ 
ও তাসখন্দেও আছে। এইসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চস্তরের গবেষণা ও 
অধায়নের সংস্হান আছে। মস্কোর এ প্রতিষ্ঠানে একদিন এক যুবক 
শিক্ষার্থী আমাকে ভারতের মধা ঘূগের 'নাথ সম্প্রদায়" সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানবার জনা পশন করেন। এ যুবকটি তখন এ বিষয়ে পন্ডিত 
হাজারী প্রসাদ ছ্বিবেদীর একটি প্রবন্ধের অনৃবাদ করছিলেন এবং কোনও 
একটা বিষয়ে সংশয় নিরসনের জনা আমার কাছে আসেন। তাঁর প্রশ্নের 
উত্তর দিতে না পারায় আমি অতান্ত লজ্জিত হয়েছিলাম। বিশেষক্তদের 
কথা আলাদা। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় হচ্ছে এই যে, ওখানকার সাধারণ 
লোকদেরও ভারত, ভারতের সংস্কৃতি, সাহিতা ও সিনেমার প্রতি 
অতাধিক আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখা যায়। সকলেরই জানা আছে যে. 
ভারতের চলচ্চিত্র যেমন ওখানে লোকপ্রিয়, তেমনি ভারতীয় সম্গীত, 
নৃতা, শি্পকলা এবং দর্শন ওদের কাছে অতান্ত প্রিয়। ভারতের সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে অনা বিদেশিদের বিশেষ করে বৃটিশদের যে দৃষ্টিকোণ ও 
প্রতিক্রিয়া ছিল তার স্গে আমরা পরিচিত ছিলাম। হতে পারে তারা 
আমাদের সংস্কৃতির মূলা ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি, যদিও 
ম্যাক্স মৃলার, ড্র বিয়েটস প্রমুখ এই সংস্কৃতির স্তুতি করেছিলেন। সতা 
কথা এই যে, বিদেশিরা ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদের মনে তাঁদের দেশের 
সাংস্কৃতিক এতিহা, সাহিতা, মূলাবোধ এমন কি আমাদের নিজেদের 
ভাষাগৃলির বিষয়ে পর্যন্ত একটা ভ্রান্ত ধারণার বীক্ত বপন করে দেয়। 

ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সোভিয়েত জনগণের এই 
আগ্রহের পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। তাঁদের দৃষ্টিকোণ আন্তজাতিক 
এবং তাঁরা মানব-মনের নিতানতৃন সৃষ্টি গুলিকে বিশব সংস্কৃতির অমূলা 
সম্পদ বলে গণা করেন। 

এইসব সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের আর একটি গৃরুতৃপূর্ণ দিক হল এই 
যে, এগুলি আংশিকভাবে ইতিহাসের আধারে গড়ে উঠেছে ও আংশিক 
ভাবে বিশেষ এক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভচ্গি থেকে আকার পেয়েছে । আমরা 
দেখতে পাই যে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাশিয়ায় জারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একই সময়ে ঘটেছিল। দুটি দেশের জনগণ একই রকম 
অত্যাচারের সম্মৃখীন হয়েছিলেন সৃতরাং রুশ বিপ্রব যখন ১৯১৭ সালে 
সফল হল তখন ভারতের দেশতক্ত বৃদ্ধিজীবীরা এই সফলতাকে সানন্দে 
স্বাগত জানালেন। বিখ্যাত কবি সৃরহাণাম ভারতী জার রাজত্রে 
অবসানকে এক নৃতন প্রভাতের সূচনা বলে আবাহন করেন। মুন্সী 
প্রেমচন্দ সেই সময় একটি উপন্যাস লিখেছিলেন! সেই উপন্যাসে তিনিও 
& ঘটনার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। তাঁর সেই উপন্যাসের একটি চরিত্র 
একজন কৃষক অন্য কৃষকদের বলছেন _. 

'তোমরা এমন হাসছ যেন কৃষকদের নিজেদের কোনও সত্তা নেই, 
তারা যেন জন্ম নিয়েছে শৃধু জমিদারদের জমিতে কঠোর পরিশ্রম করার 
জন্য। কিন্তু আমি যে খবরের কাগজ পাই তাতে রাশিয়ায় ক্ষকরাই হল 
জমির মালিক আর তারা যা ভাল বোঝে তাই করে! হালে ওখানকার 
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অতাচারী রাঙ্জাকে এ কৃষকরাই সিংহাসনচ্যুত করেছে। এখন সেখানে 
ক্ষক আর শ্রমিকদের পঞ্চায়েত রাজ কায়েম হয়েছে ।' (প্রেমাশ্রম, ১৯১৯) 


সাহিতা-সামাজিক স্হিতির পরিপ্রেক্ষিতে 


দক্ষিণ আফিকায় থাকাকালীন মহাত্রা গান্ধী লিও তলস্তয়ের 
রচনাবলী পড়তেন এবং তাঁর সচ্গে পত্রালাপ করতেন। তলস্তয়ের 
লেখা গান্ধীজীকে এতই প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি তলস্তয়কে নিজের 
গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন। ম্যাকসিম গর্কির রচনাগুলিও গান্ধীজীকে 
খুব প্রভাবিত করে| গান্থীজীর ভাষায় গর্কির মত লেখক বিশ্ব খুব কমই 
আছেন যাঁরা শ্রমজীবী মানৃষদের দৃঃখকঘ্ট ও সংগ্রামকে গভীরভাবে 
উপলব্ধি করেছেন। বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে দুটি দেশের মধো 
পারস্পরিক মমতুবোধ ও বোবাপড়ার ঘনিষ্ঠ সমন্ধ গড়ে উঠেছে । শোনা 
যায় যে, বৃটিশ শাসকরা ভারতের তরুণ দেশপ্রেমিকদের যখন জেলে 
পাঠিয়েছিলেন তখন নির্জন কারাবাসে তাঁরা ম্যাকসিম গর্কির লেখাগৃলি 
পড়ে অনুপ্রাণিত হতেন। 

যখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরদ্ধে 
সোভিয়েত জনগণের তীব্র সংগ্রামের বৃত্তান্ত ভারতের জনগণ আকুল 
আগ্রহে পড়তেন। সোভিয়েত জনগণের সচ্গে একান্ততা ও সংহতি 
প্রকাশ করে বহ্‌ কবিতা রচনা করা হয়েছিল । রেড আর্মির অসীম বীরত্বের 
প্রশংসা করে হিন্দি কবি শিবমঞ্গল সৃমন একটি কবিতায় লিখেছিলেন - 
“ওদের সম্গো কে যুদ্ধ করবে? 
ওদের বিরুদ্ধে এগোবার সাহস কার আছে 
দশ সপ্তাহের যুদ্ধ দশ বছরে পরিণত হবে।" 


অদৃশা বন্ধন 


ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতার মূলে 
আরও কিছু কারণ প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। ঘেমন, আমাদের দেশে আমর" 
অতি সম্প্রতি কনজিউমারিজ্ঞম-কালচারের কৃফল সম্বন্ধে মচেতন হয়ে 
উঠেছি। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়নে গোড়া থেকেই বিলাস-পণোর 
উৎপাদনকে উৎসাহিত করার প্রবণতাকে মাথা তুলতে দেওয়া হয়নি। দুটি 
দেশের মধো আরও একটি সাদৃশা রয়েছে। জিনিসপত্রের অভাব, 
অর্থনৈতিক অবনতি কিংবা ত্র্টিবিচ্যাতি সন্বেও পাশ্চাতোর প্রবল 
বস্তৃবাদী দৃষ্টিভঠ্গি সোভিয়েত জনগণের মনে ছাপ ফেলতে পারেনি। 
তাঁরা আত্তিক ও নৈতিক মনোবল অটুট রেখেছেন - ভারত যার গৃণগ্রাহী। 

অতএব, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের 
বিষয়টিকে রাজনৈতিক সৃবিধাবাদ কিংবা আধূনিক কালের ক্টনীতির 
কোনও চাল বলে গণ্য করাটা খৃব ভুল হবে। আমাদের সংগ্রামের প্রকৃতি, 
সেই সংগ্রামের অন্তনির্হিত দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শবাদ এবং যে মানবতাবাদী 
এ্রতিহায আমরা অতীত থেকে পেয়েছি তাই এ যোগাযোগকে উৎসাহিত 
করেছে। আর এই গৃলিই বিদেশিদের, বিশেষ করে, সোভিয়েত 
জনগণেকে আকৃষ্ট করেছে, বিস্মিত করেছে। ভারতের জনগণওড 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক সম্পদের সস্গে পরিচিত হবার জনা 
গভীর আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এই বহ্মৃখী মৈত্রী বন্ধনের মূল সতাই 
অতান্ত গভীরে । 0 
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আমেরিকার চিঠি 


সুপার মার্কেটে গেলেই চোখে পড়ে দৃধের 
বাক্সের গায়ে চারটি ছেলে-মেয়ের ছবি। 
পাশে নাম বয়স ও নিরদ্দেশের তারিখ লেখা । 
মনে পড়ে, বহুদিন আগে দেখা হারানো- 
প্রাস্তি-নিরদ্দেশ কলমে অস্পন্ট এক 
বালকের মৃখ। নিচে লেখা _ 'খোকা ফিরে 
এসো... 
আমেরিকায় এরকম শত শত খোকা-খুক্‌ 
প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে 
কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। কখনো খবর 
মেলে। কখনো মেলে না। কেন এরা সুখের 
আশ্রয় ছেড়ে অজানা, অনিশ্চিত ভবিষাতের 
ডাকে সাড়া দেয় ১ কী আছে সেই জীবনে যার 
আকর্ষণে বাবা, মা, ভাই,বোন তৃচ্ছ হয়ে যায় : 
অনেক কারণেই এরা ঘর ছাড়ে। 
আড়ভেখ্চারের নেশা, নয়তো কৈশোরে 
স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ - এরকম প্রবণতা যে 
থাকে না তা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
থাকে বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ, আত*ক এবং 
অভিমান। বাবা-মায়ের মধো তৃমূল অশান্তি, 
বিবাহ-বিচ্ছেদ, সৎ বাবা নয়তো সং মায়ের 
সঙ্গে থাকা, অতিরিক্ত দৈহিক নিঘাতিন, 
নিজের উদ্বেগের কথা কাউকে বলতে না 
পারার কষ্ট - এসব ধারণে তাদের ধারণা হয় 
বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেই সমস্যা থেকে 
মুক্তি পাওয়া যাবে। বার বছর থেকে সতের 
বছর বয়সের মধ্যে একবার না একবার বাড়ি 
থেকে পালিয়ে গেছে এরকম ছেলে-মেয়ের 
সংখা এদেশে প্রায় ১২ শতাংশ। বাবা-মা 
দুজনেই বর্তমান এরকম বাড়ি থেকেই সব 
থেকে বেশি নিরুদ্দেশের খবর পাওয়া যায়। 
৪৬'। নিরুদ্দিছ্ট ছেলে-মেয়েই এরকম 
পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। 
দেড়শ' জন ছেলে-মেয়ে যারা নিরদদ্দেশ হবার 
পর ধরা পড়েছে তাদের নিয়ে সমীক্ষায় এই 
সব তথ্য জানা গেছে । এদের মধো ৩১৭। হচ্ছে 
এমন পরিবারের সন্তান, যেখানে হয় শৃধূ মা, 
নয়তো শুধু বাবা আছেন। আর ২৩৫ 
নিরুদ্দেশ হয়েছে সং বাবা নয়তো সং মা-র 
সংসার থেকে। 
এইসব ছেলে-মেয়েরা সাধারণত 
সমস্যার দরুন শারীরিক ও 
মানসিক ভাবে পীঁড়িত। শারীরিক নিযতিনই 
হচ্ছে প্রধান কারণ। প্রচণ্ড মারধোর, খাওয়া- 
দাওয়া বন্ধ করে শাস্তি দেওয়া, দুঃসহ শীতের 
রাতে বাড়ি থেকে বের.করে দেওয়া, অতী। 


বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে 


নিউ জার্সি থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায় 


পরিশ্রমের কাজ করতে বাধা করা। নয়তো 
অমানৃষিক নিযতিন সাধারণত ছেলে-মেয়েদের 
মনে আতস্ক সৃদ্টি করে। এর ওপর আছে 
যৌন অত্যাচার। এর কবল থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য অনেক মেয়ে বাড়ি থেকে 
পালিয়ে যায়। সং বাবা নয়তো সৎ দাদা, 
কখনো কোন নিকট আত্তীয় তাদের ওপর 
লুকিয়ে সুযোগ নেবার চেস্টা করে। ভয়ে 
কাউকে বলতে পারে না। ক্রমশ নিজের ওপর 
ঘৃণা জন্মায় মানসিক দৃশ্চিন্তায় পড়াশোনার 
ক্ষতি হতে থাকে। স্কুলেও পিছিয়ে পড়ার 
ফলে ভীষণ উদ্বেগ শুরু হয়। 

বাবা-মায়ের অতিরিক্ত প্রত্যাশা থেকেও 
ছেলে-মেয়ের মধো বিক্ষোভ জন্মায়। ক্রমাগত 
প্রতোক বিষয়ে তাদের ওপর চাপ সৃদ্টি করলে 
আশানৃরূপ ফল না পেলে বাবা-মায়েরও 
হতাশা শুরু হয়। বাড়িতে অশান্তির সূত্রপাত 
হয়। অক্ষমতার দৃঃখ থেকে অপরাধবোধ, সব 
শেষে পলায়নী মনোবৃত্তি পরিত্রাণের পথ 
খোঁজে। 

অনেক সময় কৃস্গে পড়ে কিছু ছেলে-মেয়ে 
ডাগ, আলকহলে আসক্ত হয়। চুরি করার 
প্রবণতা দেখা দেয়। পড়াশোনা বন্ধ করে স্কৃল 
পালাতে শূরু করে। অথচ দেখা গেছে, এদের 
কোন পারিবারিক অশান্তি নেই। নিজের 
দুর্বলতায় নিজের ক্ষতি করে বসেছে। কেউ বা 
অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে । বাবা-মাকে আঘাত 
দেবার ভয়ে এরা নিজেদের উদ্বেগের কথা 
কাউকে বলতে পারে না। আত্মহত্যার প্রবণতা 
দেখা দেয়, শুরু হয় বিষ্ণতা। তার পর 
একদিন মরীয়া হয়ে ঘর ছেড়ে পালায়। 


বাস্তবের স্গে মোকাবিলা করার মত 
মানসিক বল না থাকার ফলে আবেগ-তাড়িত 
হয়ে পথে নামে। 

বিষাদগ্রস্ত ছেলে-মেয়ের সংখ্যা এদেশে 
নেহাৎ কম নয়। আর্থিক সাচ্ছলোর মধো 
প্রতিপালিত হয়েও এরা মনে করে, বাড়িতে 
সেরকম আন্তরিকতা, ভালবাসা নেই। 
উদ্চাকাপ্ক্লী বাবা, মা নিজের নিজের কর্মজগাৎ 
নিয়ে বাস্ত। অন্য আত্ত্ীয়-স্বজনের সঞ্গে 
এদের সংযোগ কম। পাড়ায় অথবা কূলে এরা 
সহজে জনপ্রিয় হতে পারে না। ফলে কোন 
বন্ধু-বান্ধব পায় না। ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ ও 
অভিমান দানা বাঁধতে থাকে। এ ধরনের 
ছেলে-মেয়েদের মধো কিছুটা অকারণ 
বিষণ্ণতা থাকে নিজের দ্বভাবেই। মনোবিদ্যা 
বিশারদরা বলেন _ সময় মত গৃরুত দিলে 
এবং চিকিৎসা করালে এদের জীবনে স্ফ্র্তি 
এবং প্রাণচাঞ্চলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব. 

সংসারে দারিদ্রো ও আর্থিক নিরাপত্তার 
অভাব থেকেও ছেলে-মেয়েরা বাড়ি ছেড়ে চলে 
যাবার চে্টা করে। ভাবে নিজে চেষ্টা করে 
দেখবে যাতে অনা কোন উপায়ে সেই সুখ খুঁজে 
পাওয়া যায় কি না। 

কিন্তু বাইরের জগৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তাদের মোহভঞ্গ ঘটায়। ১২/১৪ বছরের এই 
কিশোর-কিশোরীরা যতদিন সস্গে ডলার 
থাকে ততদিন উন্মাদনার ঘোরে এক রাজা 
থেকে আর এক রাজো ঘুরে বেড়ায়। 
তারপরই অবচ্হা হয় সঞ্গীন। রুজি- 
রোজগারের সহজ রাস্তা বন্ধ। কারণ ১৬ 
বছরের নিচে বয়স হলে কেউ চাকরি দেবে না। 


ন্যানেট আর বাড়ি থেকে পালাতে চায় না 


সকৃলের লেখাপড়া সম্পূর্ণ না করার ফলে তার 
বেশি বয়স হলেও ভদ্ুগোছের কোন কাক্তই 
পাওয়া যাবে না এর মধ্যে যি নেশা করার 
অভে্স থাকে তবে কুসঙ্গে পড়ে 
সমাক্তবিরোধী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার 
সম্ভাবনা খুবই প্রবল। সহানৃভৃতি দেখিয়ে, 
আশ্রয় দেবার লোভ দেখিয়ে দালালরা 
মেয়েদের পৌঁছে দেয় তথাকথিত আমেরিকান 
“মাসীর ঘরে। নিউ ইয়র্কের লাল আলো 
এলাকায় খদ্দের ধরতে দাঁড়াতে হয় সুদূর 
মফঃস্বল শহরের আনামেরী অথবা 
ক্যার্থীকে। ক্রমে এদের মধোই অপরাধ 
প্রবণতা, চুরি, জোচ্ছুরি, খুন-খারাপির নেশ। 

দেয় অপরাধ জগতের রাঘব- 
বোয়ালরা। মাকা মারা হয়ে যাবার পর হাজার 
ইচ্ছে সত্বেও স্বাভাবিক জীবন যাপনের পথ 
ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। 


কিন্তু এই অবস্হার প্রতিকারের জনো 
এদেশে বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক 
প্রতিষ্ঠানগৃলি বিশেষ চেষ্টা শুরু করেছে। 
“ইউনাইটেড স্টেটস জাদ্টিস' বিভাগের এক 
সমীক্ষা থেকে জানা গেছে এই ঘর-পালানো 
ছেলে-মেয়েদের অপরাধ প্রবণতা, হীনমন্যতা, 
ক্ষোভ ও বিষন্ণতার মূল খোঁজার জন্য কিছু 
নির্দিষ্ট পরিকন্পনার সাহায্য নেওয়া দরকার । 
এ জন্যে বাবা-মাকেও সচেষ্ট হতে হবে। 
সমস্যাকে এড়িয়ে না গিয়ে ছেলে-মেয়ের স্গে 
আলোচনা করতে হবে, কোথায় 
কেন সংঘর্ষ বাঁধছে। দূ পক্ষকেই সমঝোতায় 
আসার চেস্টা করতে হবে। এ জনো স্কৃলে 
আছেন কাউন্পেলর। প্রতোক সকৃলেই 
বয়ঃসন্ধিক্ষণের সমস্যা বিষয়ে বিশেষক্ত- 
মনোবিজ্ঞানী যুক্ত থাকেন। প্রয়োজনে তাঁরা 
এগিয়ে এসে সাহাযা করেন। যদি অতিরিক্ত 
বিষাদ বা আত্মহত্যার প্রবণতা লক্ষা করা যায়, 
তখন মানসিক রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। 
পারিবারিক পরিবেশ কোথায় তাকে অশান্তি 
দিচ্ছে তার কারণ খুঁজে দেখা দরকার । ছেলে- 
মেয়ের যদি ডগ অথবা আলকোহলে আসক্তি 
থাকে, তবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, 
রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের সাহাযা নেওয়া 
দরকার। অপরাধ প্রবণতার জনোও উপযুক্ত 
চিকিৎসা, সাময়িকভাবে ডিটেনশন সেন্টার 
ইত্যাদির সাহায্য নিতে হবে। সর্বদা বাবা- 
মাকে দায়ী করার বদলে বেয়াড়া ছেলে-মেয়ের 
উগ্র স্বভাব সংশোধনের জন্য বিভিন্ন 
'জুভেনাইল হোমের' সৃযোগ সুবিধার কথা 
চিন্তা করা যেতে পারে। মোট কথা সমস্যা 
সমাধানের চেষ্টা চলছে। 
নিউইয়র্ক, হিউসটন, ফ্মোরিডা ইত্যাদি 
জায়গায় ২১ বছরের নিচে নিরুদ্দিষ্ট ছেলে- 
মেয়েদের জন্যে সাময়িক আশ্রয়ের বাবস্হা 
আছে। মোটামুটি আমেরিকার সব স্টেটেই এ 
ধরনের সাময়িক আশ্রয়ের বাবস্হা আছে। 
এখান থেকে ঘোগাযোগ করে তাদের নিজেদের 


পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ফিরে 
যাওয়া নিরাপদ না হলে তখন (যদি পরিস্হিতি 
একেবারেই প্রতিক্ল থাকে) তাদের জনো 
ফস্টার হোম বা আডপশন হোমের বাবস্হা 
করা হয়। বহ্‌ নিঃসন্তান দম্পতি, এমনকি 
ছেলে-মেয়ে থাকা সন্ববেও অনেকে এরকম ঘর 
ছাড়া কিশোর-কিশোরীকে কয়েক বছর অথবা 
প্রয়োজনে দীর্ঘ সময়ের জন্যে আশ্রয় দিতে 
রাজি থাকেন। সরকার থেকে এ জন্যে কিছু 
অর্থ সাহাযা দেওয়া হয়। আশ্রিত ছেলে অথবা 
মেয়েটির থাকা, খাওয়া, জামাকাপড়, চিকিৎসা, 
পড়াশোনার খরচ সব কিছুই ১৮ বছর পর্যন্ত 
দেওয়া হয়। প্রয়োজনে ২১ বছর পর্যন্তও 
দেওয়া হয়ে থাকে। 


/ 


রিচার্ড ভরহিস : হারিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের 
ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী 

বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে অনৃতস্ত হয়ে 
বাড়ি ফিরছে, এমন ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও কম 
নয়। সাময়িক আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী 
হয়ে বেরিয়ে পড়ে তারপর পথে-ঘাটে ঘরে 
ঘরে আবার বাড়ির কথা মনে হয়েছিল ষোলো 
বছরের ছেলে ডেনিসের। এখন তার 
কপর্দকহীন অবস্হা। শেষ পর্যন্ত সে একটি 
প্রতিষ্ঠানের খবর পেল যারা এরকম 
নিরুদ্দিষ্ট ছেলে-মেয়েকে বাড়ি ফেরত 
পাঠানোর দায়িত্ব নেয়। কানেকটিকাটের ছেলে 
ডেনিস তখন মায়ামীতে বসে তাদের ফোন 
করল সাহাযা পাওয়ার জনো। প্রথমে চ্হানীয় 
পুলিশকে সব জানাতে হল। তারা একটি ইযুখ 
শেলটারে থাকতে দিল। পরদিন ট্েইলয়য়ে 
অপারেশন হোম ফি প্রোগ্রামের বাসে চড়ে 
ডেনিস তার বাড়ি ফিরে গেল। এইভাবেই 
বাড়ি ফিরেছে ১৭ বছরের মেয়ে নিকোল, ১৫ 
বছরের মেয়ে ন্যানেট ক্ুপা | গত দূ বছরে সারা 
আমেরিকায় এই বাস সার্ভিসের দৌলতে মোট 
সাত হাজার নিরুদ্দিন্ট ছেলে-মেয়ে ঘরে 
ফিরতে পেরেছে । এই বাবস্হার মূলে আছেন 
নিউ জার্সিরই একজন পৃলিশ অফিসার 
ক্যাপ্টেন রিচার্ড ভূরহিস। ২৫ বছর ধরে তিনি 
পথে পথে অনেক দিশেহারা কপর্দকহীীন 
ছেলে-মেয়েকে দেখেছেন । দেখেছেন অপরাধ 


জগতে জড়িয়ে পড়া কিশোর, দেহবিক্রির 
বাবসার শিকার নিরুপায় কিশোরীদের । প্রতি 
বছর প্রায় ২,০০০ কিশোর-কিশোরীর মৃতদেহ 
পাওয়া যায়। যাদের কেউ শনাক্ত করার নেই। 


যাওয়া ছেলে-মেয়েদের বিনা ভাড়ায় বাড়ি 
পৌঁছে দেয়। তিনমাস বাদে এই কোম্পানি 
সারা আমেরিকায় এই সার্ভিস চালু করে। 
সঙ্গে সপনসর করলেন ইপ্টার-ন্যাশন্যাল 
আসোসিয়েশন অফ চীফস অফ পৃলিশ। 
১৫০০ বাস সারা আমেরিকায় ১২ হাজার 
শহরে যায়। যদি কোন ছেলে-মেয়ে এই বাসে 
চড়ে বাড়ি ফিরতে চায়, তাকে প্রথমে স্হানীয় 
পুলিশের কাছে যেতে হবে। পুলিশের কাছে 
নিরুদ্দিষ্টের তালিকা থাকে। সেই অনুযায়ী 
পুলিশ তাকে ট্রেইলওয়ের বাসে বসিয়ে 
ডাইভারকে জানিয়ে দেবেন। ছেলে অথবা 
মেয়েটির বাবা-মাকে ফোন করে বাসে 
পোঁছোনোর সময় ইত্যাদি জ্ঞানিয়ে দেবেন । 
তাঁরা তাঁদের শহরের পুলিশ অফিসারকে 
সম্গে নিয়ে ছেলে-মেয়েকে নামিয়ে নেবেন। 


এই বাবচ্হাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বহু 
সংস্হা। 'ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর মিসিং 
চিলডেন' (ওয়াশিংটন) থেকেও এই বাবস্হার 
সপক্ষে সমর্থন জানানো হয়েছে। আগে 
যেখানে গড়ে প্রতিদিন ৯টি ছেলে-মেয়ে বাড়ি 
ফিরতো, এখন সেখানে ১৬ জন করে বাড়ি 
ফিরছে। বহু শিশু আছে, যারা বন্ধুর 
প্ররোচনায় পথে বেরিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল 
অথবা কেউ ধরে নিয়ে যাবার পর একসময় 
পথে ছেড়ে দিয়েছিল। 
আওয়ে হটলাইন", 'ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর 
মিসিং আশ্ড এক্সপ্রয়েটেড চিলডেন' ইত্যাদি 
সরকারি সংস্হাগৃলি আছে বাবা-মাকে সাহাযা 
করার জন্যে। ছেলে-মেয়ে হারিয়ে গেলে 
অথবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে এইসব দপ্তর 
থেকে বিশেষ সাহাযা পাওয়া যায়। 

জীবনে যেরকম পরিচ্হিতিই আসৃক, বাড়ি 
থেকে কম বয়সে পালিয়ে গিয়ে ঘে কত 
বিপদের সম্মৃখীন হতে হয়, সে প্রসণ্গে কিছু 
ছেলে মেয়ে বলেছে _ “পথে বেরিয়ে বৃকেছি 
ঘর না থাকার কন্ট। অভাবে পড়ে দৃ/পাঁচ 
পয়সার জন্যে কী না করতে হয়েছে। বাজে 
লোকের পাল্লায় পড়ে বিপথে যেতে 
বসেছিলাম। অভাবের মাশুল দিতে দিতে শেষ 
পর্যন্ত হয়ত একদিন বড় অপরাধী হয়ে 
উঠতাম। বাড়িতে থাকতে বুঝতে পারিনি 
বাইরে কত বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে। 
এখন ঠেকে শিখলাম। কোঁকের মাথায় 
পালিয়ে না গিয়ে বাড়িতে ইস্কুলে নিজের 
সমস্যার জন্যে সাহায্য চাওয়াই দরকার ।' 0] 


শিলপবাণিজ্য 


টিক 2 
কাঞ্চন'-এর রোগ নিরাময় কি অসম্ভব £ 


'কাখন' বড় আদরের ব্রান্ডনেম। 
জ্যাম, জেলি.. দেকায়াশের বাজারে 
ভারতজোড়া খ্যাতি ছিল । কিন্তু দার্জিলিং 
ফুড আশ্ড ভেজিটেবল প্রসেসিং কো- 
অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের 
দৈনাদশা এতই চরমে পোঁছেছে যে তার 
হাতে আজ চিনি কেনার পয়সা পর্যন্ত 
নেই। ওয়ার্কিং কাপিটল শৃনা, হাতে 
পেনসিল অথচ কাঁধে দেনার দায় ২৮ লক্ষ 
টাকা। কাঞ্চনে উৎপাদন বন্ধই বলা চলে, 
হঠাৎ টুকটাক কাজ, প্রাইভেট পার্টির 
অগ্রিম হাতে নিয়ে। স্হায়ী কর্মীরা জানেন 
না এরপর তারা আর মাইনে পাবেন কি 
না। ১৯ এপ্রিল থেকে ৩৪ জন 
১১-১০৮৪৭০শ 
নেই তাই লে-অফ। প্রভিডেন্ড ফান্ডের 
টাকা জমা পড়েনি সুদীর্ঘ পাঁচ বছর। 
প্রতাহ, দুই মেট্রিক টন ফিনিশড 
প্রোডাকটের উৎপাদনক্ষমতা ₹ সম্পন্ন 
কা্চনকে বাঁচাতে এই মুহূর্তে চাই ৩৭ লক্ষ 
টাকা, হিসাব সরকারি স্তরের | কাঞ্চসকে 
গলা টিপে হত্যা করছে কো-অপরেটিভ 
দপ্তর, অভিযোগ সরকারি - বেসরকারি 
সমস্ত স্তরেই। কমীঁদের তো বটেই। 
কাথনে অর্থনৈতিক ধস নামা শ্বরু ১৯৮৪ 
থেকেই। ছিয়াশিতে একবার বন্ধ হবার 
উপত্রন্ম হয়েছিল। ২৮ জন চ্হায়ী কর্মী 
তাদের ভবিষাধ! নিয়ে যখন চিন্তিত, তখন 
রাজোর সমবায় দস্তরের নিদ্রা কিন্তু 
কৃম্ভকর্ণের মতই । সংস্হার একমাত্র কর্মী 
ইউনিয়ন সিটুর, তাদের উদ্যোগেই চলছে 
লাগাতার ধর্না এখানকার সমবায় 
দপ্তরের সামনে। 

পচাশি সালে কাঞ্চনের বোর্ড অফ 
[ডিরেক্টদের বিরুণ্ধ দুর্নীতির কাঁড়ি কাঁড়ি 
অভিযোগ দাখিল করা হলে ওই বোর্ডের 
সদস্যরা পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে 
চলতে থাকে কাঞ্চন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। 
জুলাই সাতাশিতে দার্জিলিঙের 
জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ পাত্রকে সংস্হার 
প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা হলে উনি 
ওই বছরের অক্টোবর মাসে জেলার 
রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি থেকে পাঁচ 
লক্ষ টাকা খণদানের বন্দোবস্ত করেন। 
সংস্হার কলকাতা অফিস তৃলে দিতে 
খরচা হয় এক লক্ষ টাকা। সেন্টাল 
একসাইজের বকেয়া মেটাতে খরচা হয় 


৬৮০০০ টাকা। 
১৯৭৮ সালে কা্চন এরকম ডেডলক 


অবস্হায় পৌঁছালে ওয়েস্ট বেতগল 
আগ্রো ইনডাস্টিজ কর্পোরেশন এটিকে 
৩০ বছরের লিজে নিতে আগ্রহী হয়, তৈরি 
হয় চুক্তির খসড়া। কিন্তু তৎকালীন 
সমবায় মন্ত্রী সেটিকে প্রেস্টিজ ইস্যু করায় 
তা সম্ভব হয়নি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ 
বেরিয়ে পড়ার মত এখন দেখা যাচ্ছে 
জোড়াতালি দিয়ে কোনক্রুমে '৮২ _ '৮৪ 
পর্বে হৈ হৈ রৈরৈ বাবসা করা গেলেও ওই 
পর্বের ঘোর্ড কতাদের দৃনীতি ও 
গাফিলতিই কাঞ্চনকে লাটে তুলে দেবার 
বন্দোবস্ত করে। সংস্হার তৎকালীন 
চেয়ারম্যান যিনি একদা দার্জিলিঙের এ ডি 
এম, পরে জলপাইগৃড়ির জেলাশাসক 
সুনীল মিত্র, একজিকিউটিভ অফিসার বি 


জি গৃপ্তচৌধুরী, মার্কেটিং ম্যানেজার পি 


সেনগৃ্তর সম্মিলিত অদূরদর্শিতার ফল 
ভূগছে কাঞ্চন। ওই আমলে কলকাতা ও 
দিল্লিতে গোডাউন-অফিস ভাড়া নিয়ে 
এন্তার খরচা করা হয়। শেষের দিকে এক 
আর্থিক বছরে শুধু বিজ্ঞাপনের পেছনেই 
খরচা করা হয় ৩ .৮৫ লক্ষ টাকার মত। 
কেন্দ্রীয় সরকারের 'নাফেড' দিল্লিতে এর 
আগে পর্যন্ত কাঞ্চনের মার্কেটিং করলেও 
ওই কোম্পানির তৎকালীন মার্কেটিং 
ম্যানেজার জনৈক জি জি সেখানে অফিস- 
বাবসা সামলানোর দায়িতু নেন। মার্কেটিং 
ম্যানেজার পি সেনগৃপ্ত কাঞ্চনের মানি 
রিসিপ্ট বাবহার না করে সাদা কাগজে ও 
প্যাড়ে লিখে বিভিন্ন সংস্হার কাছ থেকে 
লক্ষাধিক টাকা আদায় করেন। কাঞ্চনের 
নামে রসিদ দিয়ে নেন সেলফ চেক। 
বাক্তিগত বাবহারের জন্য ডানলোপিলো 
ম্যাট্রেস থেকে আরচ্ভ করে পিলো কভার 
পর্যন্ত কেনেন কাঞ্চন একাউন্টে । প্রচুর 
ভূয়ো বিল জমা পড়ে কাঞ্চন: একাউন্টে। 
নয়'শ ছ টাকার মুদ্রণ বিলের অকটিকে 
পেমেন্ট করার মত ঘটনা তো বহৃ। তা 
সেনগুপ্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে পৃলিশি 
মামলাও রুজু করা হয়। ওঁকে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় কলকাতায়। একজিকিউটিভ 
অফিসার মিঃ গৃ্তচৌধুরী সাতদিনের 

৮ ১২৮ 
অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ তদন্ত 


করলে সব গরমিলই ধরা পড়ে। কিন্তু 
শাস্তি কারও হয় না। 

তৎকালীন ডিরেকটরদের মধো ডেপুটি 
রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ 
সোসাইটিজ এন লেপচা অনাতম। এখন 
ওই লেপচাবাবুর অফিসের সামনেই 
চলছে কা্চন বাঁচাতে কর্মীদের অবস্হান। 
হিম্বলে একদিন ওঁর স্গে দেখা, বললাম 
কথা আছে। পরে হবে, নিজেই আসবেন 
জানালেন । বাস তারপর দেখা নেই আর । 
কাঞ্চন বাঁচাতে ২৮ লক্ষ টাকার একটি 
প্রজেক্ট জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ পাত্র 
প্রশাসন নিয়োজিত হবার পর পাঠান 
সমবায় দপ্তরে, সেটি কলকাতায় পর্যন্ত 
পাঠায়নি সমবায় দপ্তর, অভিযোগ 
বিভিন্ন মহলের। এমনকি নাফেড যে 
ছিয়াশি সালে কাঞ্চনকে গোডাউন তৈরির 
জনা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছিল সেটির 
দেড় লক্ষ টাকা আটকে রেখেছে সমবায় 
দস্তর। 

পঁচাশিতে প্রতি পিস দশ টাকা 
বাজারদরের টেবিল কালেন্ডার ২৫০ পিস 
কেন আশি টাকা দরে কেনা হয়েছিল বা 
দেড় টাকা দরের পিস কালেন্ডার 
কেন দশ টাকা পিসে কেনা হয়েছিল তা 
নিয়ে এখন ভাববার সময় কোথায় কাঞ্চন 
কর্মীদের। কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক 
শশাক মোদক জানালেন হয় সংস্হাটিকে 
নাফেডের হাতে তৃলে দেওয়া হোক, নতৃবা 
দেওয়াহ্ক জয়েন্ট সেকটরে। এসব সম্ভব 
না হলে জলপাইগুঁড়ির তিস্তা ফুট 


- প্রোডাকশন লিমিটেড নামের সংস্হাটিকে 


জুড়ে দেওয়া হোর কাঞ্চনের সঙ্গে, কেন না 
ওদের প্রসেসিং ইউনিট নেই। পরিহাসের 
মত শোনালেও কানে রাজা সরকারের 
শেয়ারের পরিমাণ ৯৬ শতাংশ। এদিকে 
জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ পাত্রের উদ্যোগে 
ওয়েস্ট বেঙগল কো-অপারেটিভ মিলক 
প্রোডিউসার ফেডারেশন লিমিটেডের 
সঙ্গে এক চৃক্তি হয়েছিল। 

জুলাই মাসে মালও সরবরাহ করা হয় 
২০,০০০ টাকার। কিন্তু তারপর ঃ 
'কাখচন' চোদ্দ বছরের এই কিশোরটির 
হাত পা সবই যে পথ্গৃত্বের শিকার ! এই 
রোগ নিরাময় কী সম্ভব নয় ঃ 0 


তৃষার প্রধান 


পরিবর্তন ২৫ 


50৬7. 97 11101, 
11815717910 ০0৮115705 
4 0৮7৮5052105 08 575081.00% 


115১8 18 ৮4/5484 6০৪ 1012. 


নেহরহ-লিয়াকত চৃত্তিন 
স্বচ্ছন্দে তৈরি করতে পারত 
ভাব-ভালবাসার বাতাবরণ। 
কিন্তু দূভাগ্য তা হল না।]|. 
ফলে জল্ম নিল 'শত্রু-সম্পত্তি' 
নামের এক জটিল এবং 
সংঘাতময় বিষয়। যাকে ঘিরে 
গড়ে উঠল দালালচক্রু। প্রকৃত 
দাবিদারদের অজ্তাতে 


একনিষ্ঠ তদন্তে তুলে 
এনেছেন সেই জাল- 
জালিয়াতির নেপথ্যকাহিনী। 
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১৪ নং নেতাজী সুভাষ রোডে কেন্দ্রীয় 
বাণিজ্ঞা দ্তরের একটি অফিস আছে। নাম _ 
কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি ফিস। এর 
দর দস্তর বোম্বাই । কলকাতার অফিসকে 
বলা হয় প্যানেল অফিস। '৭৭ সালে বামফুন্ট 
সরকার ক্ষমতায় আসার পর মৃখামন্তরী জ্যোতি 
বসুর তৎপরতায় তৎকালীন জনতা সরকার 
কলকাতায় এই অফিসটি খোলেন। পশ্চিম 
পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে 
সম্পত্তি ফেলে যে সকল হিন্দু উদ্বাস্তু ভারতে 
চলে আসে, তাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ 
দেওয়াই কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি 
অফিসের কাজ। কিন্ত বোম্বাইতে সদর 
দস্তর হওয়ার জনা শতকরা ৯৯জন বাঙালি 
হিন্দুই জানতো না যে ফেলে আসা সম্পত্তির 
জনা ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়। '৭৭ সালের পূর্ব 
পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণের সিংহভাগই পেয়ে 
এসেছে পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু শরণার্থীরা 


দখলে ছিল। সেখানকার শিল্প বাবসা- 
বাণিজা সংস্কৃতি সবই দখলে ছিল 
মুসলমানদের অপরদিকে পূর্ববঙ্গে 
মুসলমানদের সংখ্যাধিকা থাকা সব্বেও 
সেখানকার শিদ্প বাবসা-বাণিজ্া সংস্কৃতি 
জমিদারি মায় শাসনবাবস্হা সবই ছিল 
হিন্দুদের হাতে। হিন্দুদের সংখ্যা ছিল মোট 
জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ স্বাধীনতার আগে 
এবং পরে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাষ্গা 
এমনভাবে মাথাচাড়া দেয় যে তার ধাক্কা 
সামলাতে না পেরে হিন্দুরা দলে দলে পূর্ববন্গ 
ছেড়ে চলে আসতে আরম্ভ করে 
পশ্চিমবঙ্গে। ফলে শিল্প বাবসা-বাণিজ্া 
এবং জমিদারি সবই পড়ে থাকে পূর্বব্গে। 


দুই দেশের মধোই যখন একটা জাতি 
বিরোধ সংঘাত তীব্র আকার নেয়, তখনই 
১৯৪০ সালে দৃই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল 
নেহরু এবং লিয়াকত আলি খান দৃই দেশের 
মধ্যে সমপ্লীতি সৌহার্দা অক্ষ্-্ণ রাখতে এবং 
জাতি-দাষ্গা বন্ধ করতে এগিয়ে আসেন। 
সম্পাদিত হয় এতিহাসিক নেহরু-লিয়াকত 
চৃক্তি। কিন্তু লিয়াকতের মৃত্যুর পর 
পাকিস্তান ভারতের প্রতি বৈরিতা দেখাতে 
শূরু করে। ইতিমধো দাত্গার ভয়াবহতায় 
অনেক মুসলমান বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যায় 
পাকিস্তানে। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা 
একইভাবে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসে 
ভারতে। প্রথমে পাকিস্তান সরকার সেখানে 
ছেড়ে আসা হিন্দুদের সম্পত্তিগুলিকে শত্রু" 
সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। ভারত সরকার 
প্রথমে কিন্ত এই পদক্ষেপ নেয়নি। কিন্ত 
24 


মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারও 
মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িগৃলিকে শক্র 
সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে । এবং ১৯৫৪ সালে 
কমপেনসেশন আক্ট অর্থাৎ ক্ষতিপ্রণ 
আইন চালু করা হয়। সেই স্গে তৈরি হয় 
কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি। এই 
অফিসের কাজ নিরধারিত হয় প্রথম শত্র- 
সম্পত্তিগুলির রক্ষাণাবেক্ষণ করা এবং 
দ্বিতীয়ত পাকিস্তান থেকে সম্পত্তি ফেলে 
আসা হিন্দুদের সেই সম্পত্তির ক্ষতিপ্রণ 
দেওয়া। 
এনিমি প্রপার্টির অফিসের সদর দক্তর 
বোম্বাইতে হওয়ায় অধিকাংশ বাঙালিই 
ক্ষতিপ্রণের বিষয়টি জানতো না। ফলে 
শৃধ্মাত্র স্হায়ী পৃনবসিন এবং অন্যানা সুযোগ 
রা নয় ক্ষতিপ্রণের সিংহভাগই পেয়েছে 
পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দবরা। এ প্রস্গে 


পূর্বব্গের হিন্দুদের জনা খরচ করেছেন মাত্র 
২০০ কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 
উদ্বীস্তু এসেছে ৪৭ লক্ষ। আর পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে হিন্দু বাঙালি এসেছে প্রায় 
৮০ লক্ষ। পা্জাবিদের সমস্যার সমাধান 
হয়েছে। সমস্যার সমাধান হয়নি পূর্বব্গ 
থেকে আগত বাঙালি হিন্দুদের । 

এই বৈষমার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে 50 
সাল থেকেই বামপন্ীদের নেতৃত্বে উদ্বাস্ত 
আন্দোলন তত্র আকার নিয়েছে। '৭৭ সালে 
পশ্চিমবচ্গে বামফুস্ট সরকার ক্ষমতায় আসার 
পর উদ্বাস্তৃদের পৃনবসিন এবং ক্ষতিপূরণের 
বিষয়টি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু 
হয়। কলকাতায় কাসটডিয়ান অব এনিমি 
প্রপার্টি অফিস খোলার জনা বামফুস্ট সরকার 
কেন্দ্রের তৎকালীন জনতা সরকারের কাছে 
দাবি জানান। মৃখামন্ত্রী জোতি বস্‌ নিজে এ 
ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং প্রধানমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই-এর সঞ্গে কথা বলেন। '৭ 
সালে ১৪ নং নেতাজী সুভাষ রোডের শত্রু 
সম্পত্তি বলে চিঙ্তিত বাড়িটিতে খোলা হয় 
কাসটডিয়ান অব এনিমি প্রপার্টি অফিস। 
এটিকে বলা হয় প্যানেল অফিস। 

এই অফিসের বিরুদ্ধে এক্‌ চরম দুর্নীতির 
অভিযোগ উঠেছে। এই অফিসেই 
ক্ষতিপ্রণের দাবি জানিয়ে. পূর্ববশ্গের 
উদ্বাস্তুদের দরখাস্ত করতে হয়। এই 
অফিসের টাকা মঞ্জুর করার কোন অধিকার 
নেই। এই অফিস শৃধূ বোম্বাইতে সদর দপ্তরে" 
সৃপারিশ করে মাত্র। এই অফিসটির বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উঠেছে যে ভূয়ো দলিল দেখিয়ে 
অনেক লোক কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ 
করেছে। এর সঞ্গে কলকাতা অফিসের কিছু 
অফিসার এবং কর্মচারী জড়িত বলে অভিযোগ 
উঠেছে। ক্ষতিপূরণের দরখাস্ত এবং দলিল 


খতিয়ে দেখেই এই অফিস জানাতে] 
সৃপারিশ করে। অফিসার এবং কর্মচারীদের, 
যোগসাজস না থাকলে কোটি কোটি টাকা 
আত্মসাৎ করা যায় না। এই ধরনের বহ্‌ 
অভিযোগ সি বি আই দক্তরে আসার পরই সি 
বি আই অফিসাররা তদন্তে নেমেছেন। এই 
সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হলে একজন সি 
বি আই অফিসার এই প্রতিবেদককে বলেন, 
তদন্তের স্বার্থে এখন কিছু বলা যাবে না। 
কারণ কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় দ্তর থেকে 
আত্মসাৎ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার বিষয়টির 
ওপর বিশেষ গৃরুত্ব দিয়েছে। সি বি আই 
অফিসাররা এখন মাকে মাঝেই এই অফিসে 
এসে কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন। কিছু কিছু 
কাগজপত্র তাঁরা তাঁদের দক্তরেও *নিয়ে 
গেছেন । জানা গেল, এর মধো রয়েছে, অনেক 
ভুয়ো দলিল। সি বি আই অফিসাররা সন্দেহ 
করছেন এই দৃষ্কর্মের পেছনে একদল দালাল 
সক্রিয় রয়েছে। এই দালালরা অর্থে বলশালী। 
এদের সঙ্গে কলকাতা বোম্বাই অফিসের 
ঘনিষ্ঠযোগাযোগ রয়েছে । একজন সিবি আই 
অফিসারের ভাষায় _ এটি একটি চেন। 
এমনকি এই দালালদের বাংলাদেশেও এজেপ্ট 
রয়েছে। শৃধূ ভূয়ো দলিল নয়, প্রকৃত 
দাবীদাররাও টাকা পাওয়ার জনা এই 
দালালদের শরণাপন্ন হন। কারণ টাকা পেতে 
তিন চার বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। 


দালালরা কমিশন নিয়ে টাকা পাইয়ে দেয়। 


'৮৪-'৮৫ সালেও একবার এই অফিসটির 
বিরুদ্ধে দূর্নীতির অভিযোগ এসেছিল । তখনও 
সি বি আই তদন্তে নেমেছিল। এ সময় প্রায় 
এগার মাস এ অফিসে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ 
ছিল। এই তদন্তের ফলেই তৎকালীন এই 
অফিসের ডিরেক্টর যোগীন্দর সিংকে অনাত্র 
বদলি করা হয় বলে অনেকে বলেছেন। পশ্চিম 
পাকিস্তানের উদ্বাস্তৃদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
ব্যাপারে এই অফিসারের অভিজ্ততা থাকায় 
তাঁকে কলকাতার অফিসে এনে বসানো হয়। 
রর্তমানে এই অফিসে কোন ডিরেক্টর নেই। 
অফিসটি বাণিজা দপ্তরের অধীন। তাই 
বাণিজ্য দস্তরের বিভিন্ন শাখার কর্মচারীদের 
এই অফিসে ডেপুটেশনে নিয়ে আসা হয়। 
বর্তমানে এই অফিসের দায়িতে আছেন একজন 
সহকারী ডিরেক্টর বি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি 
এসেছেন এজরা স্ট্রিটের এক্সপোর্ট 
ইন্সপেক্সসন অফিস থেকে। এই প্রতিবেদক 
কাসটডিয়ান অফিসের কাজকর্ম সম্পর্কে বি 
বন্দোপাধ্যায়ের কাছে জানতে গিয়েছিলেন। 
কিন্ত তিনি কোন কথাই বলতে চাননি। 
দুর্নীতির বিষয় বা সি বি আই তদন্ত সম্পর্কে 
তিনি কোন মন্তবা করতেই অস্বীকার করেন। 
এই প্রতিবেদক এরপর]সাধারণ কতকগুলি 
বিষয় জানতে চান। কেমন করে এই অফিস 


পরিবর্তন ২৭ 


[স্মিত হয়েছে, কীভাবে এবং কোন 
পদ্ধতিতে উদ্বা্তৃদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় 
ইত্যাদি। এর জনা তিনি একদিন সময় চান। 
পরের দিন এই প্রতিবেদক সেখানে হাজির 
হলে তিনি বলেন, দৃঃখিত আপনাকে কোন 
কথাই বলতে পারছি না। বোম্বাই অফিসের 
সস্পে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্ত তাঁরা 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন কথা না বলার জন্য 
নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর একজন অফিসার 
সম্গে স্গে তাঁর স্টেনোকে নোট দিলেন _ 
বোম্বাই অফিসকে চিঠি লিখুন এবং জানতে 
চান তাঁরা সাংবাদিকদের কোন কথা বলতে 
পারেন কি না। 


দুরীতির কথা তো দূরের 'এই 
অফিসের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কেও কেউ কিছু 
বলতে রাজি নন। অফিসার বলেন, কোন 
দাবিতে জটিলতা দেখলেই তাঁরা পৃলিশকে 
জানিয়ে দেন। কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা 
জানতে চাই। কিন্ত তিনি বলেন _ আর কোন 
কথা নয়। এর পর লালবাজারে গোয়েন্দা 
দপ্তরে খোঁজ নিই, কাস্টডিয়ান অব এনিমি 
প্রপার্টি অফিস কর্তৃপক্ষ কোন জালিয়াতির 
ঘটনায় তাঁদের তদন্তের জন্য বলেছেন কিনা। 
গোয়েন্দা দ্তর এরকম কোন ঘটনার কথা 
মনে আনতে পারেনি। 


+৮৪-'৮৫ সালের সি বি আই তদন্তে কী 
প্রকাশ হয়েছিল সে সম্পর্কেও কোন কিছু জানা 
ষায়নি। উদ্বাম্তু আন্দোলনের একজন নেতা 
এ সম্পর্কে বলেছেন, কে কার তদন্ত করবে 
সরষের মধোই ভূত কিন্ত বিষয়টি বর্তমানে 
(কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাবিয়ে তৃলেছে। এবারে, 
,যেন সি বি আই একটু নড়েচড়ে বসছে। ভূয়ো 
দলিল এবং জাল পাওয়ার অব আটর্নি দেখিয়ে 
কাস্টডিয়ানের অফিস থেকে কোটি কোটি টাকা 

নেওয়া হয়েছে। কীভাবে এই 

সা লহ 


পরিমাণ নির্ধারিত করেন। প্রথম দিকে দেওয়া 
হত নির্ধারিত ক্ষতিপ্রণের এক-চতুর্থাংশ। 
এখন দেওয়া হয় এক-দশমাংশ। কলকাতার 
দালালদের সঙ্গে বাংলাদেশের দালালদের 
সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। শোনা যায়, 
কলক্যতার দালালরা এসব কাজ করার জন্য 
ট্রনের টিকিটের দালালদের মতো রীতিমতো 
অফিস সাজিয়ে গৃছিয়ে বসেছে। পঞ্চাশ বা 

একশ বছর আগেকার দলিলের কপি এখন 
আর পাওয়া যায় না। দেশ বিভাগের পর 


প্রশাসন ভাগ হয়ে যাওয়ায় এসব আর ঠিক 
আ্বতো গচ্ছিত রাখা যায়নি। আগেই বলেছি 
অধিকাংশ পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা 
ক্ষতিপূরণের বিষয়টি জানতেন না। এই 
হৃযোগ নিয়েছে দালালরা । কলকাতা অফিসে 
ভারা দেখে নিতেন কাদের দরখাস্ত জমা 
পড়েছে। এ ছাড়াও তারা বাংলাদেশের 
দালালদের দিয়ে দরখাস্ত যাদের জমা পরেনি 
তাদের জমিজমা সংক্রান্ত খোঁজ খবর নিতেন। 
এবং বাংলাদেশ থেকে এ জমির ভুয়ো দলিল 
তৈরি করিয়ে আনতেন। সেই জমির 
কাগজপত্র কলকাতা অফিসে জমা দিতেন। 
এছাড়া মালিকের নামে পাওয়ার অব আটরনিও 
করিয়ে নেওয়া হয় । দালালরা পাকিস্তান এবং 
ভারতের বৈরি সম্পর্কের সুযোগ নিয়েছে। 
ক্কারণ এই সব দলিল সঠিক কি না তার সতাতা 
খাচাইএর কোন সৃযোগ কলকাতা অফিসের 
ছিল না। কলকাতায় বসেই এখন সম্পত্তির 
দলিল জাল করা হয়। বাংলাদেশের 
অফিসগৃলিতে পরানো আমলের দলিল দেখে 
তার স্ট্যাম্প সই সমস্ত কিছু জাল করে দলিল 
তৈরি করা হয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে 
কলকাতাতেও দলিল তৈরি করা হতো। 
পূর্ববঙ্গের অনেক লোকই জমিজমা সংক্রান্ত 
ঙগলিল কলকাতায় করতেন। তাদের দলিল 
ক্ষলকাতার রেজিস্টি অফিসেই থাকার কথা। 
কাজেই কলকাতায়ও দালালরা এই সব দলিল 
এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সইও জাল করে স্ট্যাম্প 
বানিয়ে ফেলেছে । এবং ভুয়ো নামে এসব 
দলিল জাল করা হয়েছে। এবং তা দেখিয়ে 
কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। যা 
ধরা কাসটডিয়ান অফিসের অসাধা হয়েছে। 


দাললদের উচ্ছেদ করা শুধু সি বি আই বা 
সং অফিসারের পক্ষেও সম্ভব নয়। যদি না 
প্রকৃত দাবিদাররা এ ব্যাপারে সচেতন না হন। 
কারণ স্গে সম্পন্তি' ছেড়ে আসার পর 
তারা কখনও চিন্তা করতে পারেননি যে 
ক্ষতিপ্রণ পাবেন। ফলে দালালদের কমিশন 
দিয়ে যদি কিছু ট্যকা পাওয়া যায় ক্ষতি কী” 


বলেই বসলেন, খবর কাগজে নাম ছাপিয়ে 
টাকা পাবার পথটাও বন্ধ করব নাকি। শৃধৃ 
তিনি বললেন, বাংলাদেশের টা্গাইলে 
তাদের কয়েকশো বিঘা জমি ছিল। অবশ্য জমি 
তার নিজের নয়। তার বোনের। বোন মারা 
গেছে। মরার আগে তাকে পাওয়ার অব 
আাটর্নি দিয়ে গেছে। কলকাতার ব্যা,কশাল 
কোর্টে একসময় দলিল জাল করা হতো এবং 
ঘ্বষ দিয়ে নোটারিকে দিয়ে পাওয়ার অব আ্যাটনি 
করানো হতো । '৬৪-'৮৫ সালে সি বি আই- 


এর তদন্তের পর ব্যা-কশাল কোর্টে এ জিনিস 
বন্ধ করা হয়েছে। সাধারণত একজন 
দাবিদারের ক্ষতিপ্রণের টাকা পেতে চার পাঁচ 
বছর সময় লাগে। কিন্ত ঘৃষ দিয়ে দালালের 
মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে পাওয়া যায় বলে 
শোনা গেছে। 

প্রয়াত সি পি আই নেতা সংসদ সদসা 
ভূপেশ গৃ্ত '৭৬ সালে সংসদে বিষয়টির 
অবতারণা করেন। তখন দেখা গেছে 
প্রভাবশালী লোকেরাই শত্র-সম্পত্তি থেকে 
টাকা পাচ্ছে। তাই ভূপেশ গৃ্ত, কারা টাকা 
পেয়েছে তাদের একটি তালিকা পেশ করে 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে উদ্দেশা 
করে বলেছিলেন, আপনারা তেলা মাথায় 
তেল দিচ্ছেন। রাজার ছেলে ভূপেশ গৃষ্তর 
বাংলাদেশে প্রচুর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি 
তার দাবি ছেড়ে দেন। অবশ্য তার ভাইয়েরা 
তাদের অংশের ক্ষতিপ্রণ পেয়েছেন। 
প্রভাবশালী বড়লোকেরা যারা পূর্বব্গ থেকে 
চলে এসেছেন এপারে, তারা সকলেই তাদের 
ক্ষতিপ্রণ পেয়েছেন। 


নেহরু-লিয়াকত চূক্তি অনুযায়ী পূর্ব 
পাকিস্তানে যারা সম্পত্তি ছেড়ে চলে আসে 
তাদের সম্পত্তি যাতে বেদখল না হয়ে যায় তার 
জনা পাকিস্তান সরকার ইভাকুই প্রপার্টি 
ম্যানেজমেন্ট কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন 
করেছিলেন। ভারতেও সেভাবে একটি কমিটি 
করা হয়। তাতেই ঠিক হয়েছিল দৃূই দেশেই 
বাড়িগৃলিকে ভাড়া দিয়ে যা আয় হবে, সেই 
আয় থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তখন 
শত্র-সম্পন্তি বলে কথা ওঠেনি। শত্রু কথাটা 
এল ১৯৬ সালে পাক-ভারত যৃদ্ধের পর। 
পাকিস্তান ভারতকে শত্রু, বলে ঘোষণা করল 
এবং পাকিস্তানে ভারতীয় সব সম্পত্তিই 
শত্র-সম্পত্তি বলে গণা হল। পশ্চিম 
পাকিস্তান থেকে অধিকাংশ হিন্দুই 
স্বাধীনতার পরেই চলে এসেছিল। কিন্ত পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা সেভাবে আসেনি। 
"৬৩ সালের পাক ভারত যৃদ্ধের পর পূর্ব 
পাকিদ্তান থেকে হিন্দুরা দলে দলে ভারতে 
চলে এল এসে মাথা গৃঁজল পশ্চিমব্গে। 

আগেই বলেছি পচ্চিম পাকিস্তান থেকে 
যেসব হিন্দুরা ভারতে চলে আসে তাদের মধ 
কম সংখাকই ছিল বড়লোক। কিন্ত পূর্ব 
পাকিস্তানের হিন্দুদের একটি বড় অংশ ছিল 
ধনিক সম্প্রদায়। পূর্বব্গে হিন্দৃদের কী না 
ছিল? চটকল, চিনির কল, কটন মিল, 
হাসপাতাল জমিদারী সবই ছিল হিচ্দূদের। 
এই সকল মিল মালিকরা সকলেই কিন্ত 
ক্ষতিপ্রণ পেয়ে গেছে। বাঙালিদের মধ্যে 
যারা ক্ষতিপ্রণ পেয়েছে তাদেরু মধ্যে আছে 
পাত্রভোলা টি এস্টেট _ এক কোটি টাকা, 
ভাগ্যকুলের কৃন্ড্ুরা,- এক কোটি টাকা, 
স্মেহাংশৃ আচার্য ও তাঁর দৃই ভাই - ৬৬ লক্ষ 
টাকা, মোহিনী মিল _ তেত্রিশ লক্ষ টাকা 


প্রমুখ । এছাড়া জমিদাররা কম বেশি ৪ থেকে ৫ 
লক্ষ টাকা করে তো পেয়েছেই। 

"৭৭ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত দরখাস্ত 
জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল। ৮০ লক্ষ 
বাঙালি হিন্দু উদ্বা্ত্‌ পূর্ব পাকিদ্তান থেকে 
চলে এসেছেন। কিন্ত দরখাস্ত করতে 
পেরেছেন মাত্র ৬৫ হাজার। একটি বেসরকারী 
হিসাবে জানা যায় কাসটডিয়ান অব এনিমি 
প্রপার্টি থেকে প্রায় একশ কোটি টাকা এ পর্যন্ত 


রাখেননি । এরকম কোন হিসাবও কখনো করা 
হয়নি। সরকারও কখনো চাননি। 

ভারতেও মুসলমানদের যে একেবারে কোন 
সম্পত্তি ছিল না তা নয়। তবে হিন্দুদের 
তুলনায় কম। যেমন লিয়াকত আলি নিজেই 
ছিলেন উত্তরপ্রদেশের জমিদার। জুলফিকার 
আলি ভূট্টোর বাবার ছিল সিমলায় জমিদারী । 
জুনাগড় রাজ্য ভূট্টোদের ছিল। তাঁরা 
পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ 
পেয়েছিলেন কিনা তা অবশা জানা যায় না। 
স্হাবর সম্পত্তি নিয়ে যাওয়ার কোন সৃযোগ 
নেই। কিন্ত ভুট্টোর বাবার অস্হাবর সম্পত্তি 
ছিল ২০টি কৃকুর। তিনি কৃকুরগৃঁলিকে নিয়েই 
পাকিস্তান পাড়ি দিয়েছিলেন। এসব ইতিহাস 
থেকেই জানা যায়। 

ইন্দিরা গান্ধী উদ্বাস্তৃদের প্রতি কিছুটা 
সহানৃভৃতিশীল ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর 
রাজতৃ কাল থেকে মোরারজ্জী দেশাই পর্যন্ত 
ক্ষতিপ্রণ বাবদ সম্পত্তির মোট মূলোর এক- 
চতুর্থাংশ দেওয়া হয়েছে। কিন্ত্ত চরণ সিং 
প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্ষতিপ্রণ দেওয়া বম্ধ করে 
দেন। তারপর আবার যদিও চালু হয়েছে কিন্ত 
তাও এক-দশমাংশ। এখন ক্ষতিপ্রণ দেওয়ার 
ব্যাপারটা একেবারেই টিমেতালে চলছে। 
কলকাতা অফিসে ১২০০ আবেদনকারীর টাকা 
মঞ্জুর হয়ে থাকা সত্বেও তাঁরা টাকা পাননি। 

যে অফিসের পিছনে রয়েছে অনেক 
ইতিহাসের কাহিনী সে নিজেই হয়ে উঠেছে 
এখন তদন্তের কাহিনী। ১৪ নং নেতাজী 
সৃভাষ রোডের অফিসটিতে প্রবেশ করামাত্র 
কতগৃলি বড় বড় নোটিশ চোখে পড়বে। 
নোটি শগৃলিতে লেখা আছে -'কেউ যদি বলেন 
যে তিনি প্যানেল মেম্বার, চেয়ারম্যান বা অনা 
কাউকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারবেন 
তিনি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক। তার সম্বন্ধে 
গোপন রিপোর্ট করুন অথবা অফিসের 
নালিশের বান্সেস রিপোর্ট ফেলে দিন।' আবার 
লেখা আছে, 'অনৃদান কর্মীদের সৃবিধার্থে 
জানানো যাচ্ছে তাহারা অনৃদান সংক্রান্ত 
বিষয়ে যেন দালাল শ্রেণীর লোকের 
প্রলোভনের স্বীকার না হন"।দুটি নোটিশ 
বিরোধী কাজই এখন কলকাতার অফিসে 
চলছে। তাই শুরু হয়েছে সি বি আই 
তদন্ত। 0 


পরিবর্তন ২৯ 


সংসার থেকে আলাদা হয়ে 
গিয়েছিল। বাবার স্গে যোগাযোগ 
খুবই কম ছিল। ১৯৮১ সালের ২৫ 
নভেদ্বর সম্ধের সময় হঠাৎ উচ্ছবের 
বাবা উচ্ছবের বাড়িতে এসে হাজির 
হয়। উচ্ছবের বাড়িতে ঢুকে তার 
বাবা পেল, উচ্ছব তার 
দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে আ্লীল ভাষায় 
গালাগাল করছে। বৌকে এভাবে 
গালমন্দ করতে বাবা উচ্ছবকে বারণ 
করল, বৌয়ের স্গে এই ধরনের 
অশোভন ব্যবহার করতে নিষেধ 
করল। বাবা বারণ করায় উচ্ছব 
আরো চটে গেল। উত্তেজিত হয়ে 
উঠল বাবার উপর। উত্তেজনায় 
বাবাকে ধান্ষকা মেরে বাড়ির বাইরে 
বের করে দিল। চোখ বাড়িয়ে 
বাবাকে উদ্দেশা করে বলল _বাবা 
যেন তার বাড়িতে আর কোনদিন না 


ছেলে বাবাকে খুন করেও 


পাগল বলে রেহাই পেয়ে গেল 


নাক গলালে সে তীর মেরে বাবাকে 
প্রাণে শেষ করে দেবে। উচ্ছবের 
বাবা ছেলের এই ধরনের আচরণে 
হ্ুম্ধ হয়ে চলে যাচ্ছিল। এই সময় 
হঠাৎ উচ্ছব তার তীর-ধনৃক বার 
করে আনে। জীর-ধনৃক বার করেই 
বাবার বৃক লক্ষ্য করে তার ছুঁড়ে 
মারল। তীরের ফলাটি বাবার বুকে 
ঢুকে তার হৃতপিস্ড ভেদ করে গেল। 
তীরবিদ্ধ অবস্হায় উদ্ছবের বাবা 
চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। 


বিবেচনা করে ডাক্তারবাবু আহত 
বাবাকে তাড়াতাড়ি একটি 
ইনজেকশন দিলেন। তারের ফলাটি 
অপারেশন না করে ডান্তারবাবৃও 
বার করতে পারলেন না। আধঘস্টার 
মধ্যেই মৃত্যু ঘটল উচ্ছবের বাবার । 
তীরটি তখনও তার বুকে আটকে 
ছিল। 

এরপর লিখিতভাবে ঘটনাটি 
জানানো হল রাজসুনখালা পৃলিশ 
চৌকিতে। একজন এ এস আই 
লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পূলিশ 
চৌকির ডাইরিতে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ 
করে নিল। লিখিত রিপোর্টটিকে 
পাঠিয়ে দেওয়া হল রানপৃর থানায়। 

রানপূর থানা একটি 

খুনের মামলা র্জু করল খুনী 
উচ্ছবের বিরুদ্ধে। 

শুরু হল হত্যা মামলার তদন্ত। 
তদন্ত শেষে তদন্তকারী পৃলিশ 
অফিসার উচ্ছবের বিরু্ধে ভারতীয় 
দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় চার্জল্সিট 
দাখিল করল। বিচারের জানা 
মামলাটি পাঠানো হল দায়রা 
আদালতে । 

শব বাবচ্ছেদকারী ডাক্তারের 
সাক্ষা থেকে জালা যায়, উচ্ছবের 
বাবার বুকে বিধে থাকা তীরের 
ফলাটি তিনি বার করেছিলেন শব 
বাবচ্ছেদের সময়। তীরটি আদালতে 
এগজিবিট হিসেবে দাখিল করা হয়। 
ডান্তণর আদালতকে জানালেন 
-তীরবিষ্ধ হয়ে আহতের দেহে যে 
ক্ষত হয়েছিল, সেই ক্ষতই মৃত্যুর 
কারণ। 

দায়রা মামলা চলাকালীন, 


আসামী উচ্ছব অপরাধ করার সময় 
ছিল পাগল। উন্মত্ত অবস্হায় তার 
হিতাহিত ক্তান ছিল না। ভাল বা 
মন্দ কাজ সম্বন্ধে বোকার মত তার 
মানসিক অবস্হা ছিল না। ঘটনার 
সময় উচ্ছব পাগল থাকায় মামলার 
আসামী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৮৪ 
ধারার পরিধির মধ্যে আসবে। তা 
যদি আসে তাহলে আসামী অপরাধ 
করলেও মুক্তি পাওয়ার হকদার। 
পাগলের সাক্া হতে পারে না। 


দায়রা আদালত আসামী তরফের 
যুক্তি মেনে না নেওয়ায় ও উচ্ছবের 
বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় 
উচ্ছবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 
দিলেন ভারতীয়' দণ্ডবিধির ৩০২ 
ধারায়। পাগল অবস্হায় আসামী 
উচ্ছব বাবাকে তীর মেরে হত্যা 
করেছে বলে দায়রা আদালত 
আসামী পক্ষের যুক্তি মেনে নিতে 
পারেননি । 

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের 
আদেশের বিরদ্ধে আপিল করা হয় 
গুড়িশা হাইকোর্টে। দণ্ডিত 
আসামীর পক্ষে হাইকোর্টে সওয়াল 
করা হয় যে _ তারত্তীয় দণ্ডবিধির 
৮৪ ধারাটি উচ্ছবের মামলায় পয়োগ 
করা যৃক্তিসঃগত ছিল । উচ্ছব উন্মন্ত 
অবচ্হায় তার বাবাকে তীর 
মেরেছিল। কাজটি তার পক্ষে 
অপরাধ এই ধারণাই তার ছিল না। 


বশে সে অপরাধ করেছে। উচ্ছবের 
উন্ম্ততা প্রকাশ পেত এরকম হঠাৎ 
হঠাৎ উত্তেজনার মাধামে। 
ঘটনার দিন গ্রামবাসীরা পর্যন্ত 
বলছিল "পাগলা" বাবাকে খুন 
করেছে। উচ্ছব যে আগে থেকেই 
পাগল ছিল তা বোকা যায় 
গ্রামবাসীদের এই ধরনের 
কথাবাতার়্। 

উচ্ছবের পক্ষে দায়রা আদালতে 
ঘটনার পূর্বের ও পরের চিকিৎসার 
কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছিল। 
এই কাগজপত্র ও তার পক্ষ থেকে 
তিনজন সাক্ষীর সাক্ষা থেকে দেখা 
যায় উচ্ছবকে পাগল হিসেবে 
ইতিপূর্বে চিকিৎসা করা হয়েছিল। 
উত্তেজনাই ছিল তার রোগের 
বহিঃপ্রকাশ। আসামী পক্ষের 
তিনজ্ঞন সাক্ষীই ছিলেন মানসিক 


পরিবর্তন ৩০ 


সাক্ষা থেকে জানা গিয়েছিল. বছর 
৩/৬ আগে উচ্ছব মানসিক ভারসামা 
ভর্তি করা হয়েছিল। তিনজন 
ডান্তণারের মধ প্রথমজন 
আদালতকে বলেছিলেন উচ্ছব 
এমন হিংস হয়ে উঠেছিল যে. তাকে 
ইনজেকশন দিয়ে নিষ্তেজ 
করেছিলেন তিনি। 

আসামী পক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী 
ছিলেন প্রফেসর ডাক্তার। পড়াতেন 
এস সি বি মেডিকাল হাসপাতালে । 
তিনি জেলেরও ডাক্তার ছিলেন। 
উচ্ছব তাঁর চিকিৎসাধীন ছিল। 
ডাত্তণারটি মেটাল হেলথ 
ইনস্টিটিউটে উচ্ছবকে বার ০/১ 
ইলেকট্রিক শক দিতে বাধা 
হয়েছিলেন। হাসপাতাল থেকে 
ছেড়ে দেওয়ার সময় কিছু ওষৃধপত্র 
খেতে বলেছিলেন মাস কয়েক. কিন্ত 
উচ্ছব প্রেস্কিপশনমত ওযৃধপত্র না 
খাওয়ায় তার পুরনো রোগ আবার 
দেখা দেয়। এমনকি গ্রেপ্তার হওয়ার 
পর উচ্ছবকে যখন জেলে আটক 
রাখা হয়েছিল, তখন তার অবচ্া 
ছিল পুরোপুরি মানসিক 
ভারসামাহীন। মাকে মাকে তার 
মধ্যে দেখা যেত দারুণ উত্তেজনা । 
আসামী পক্ষের ২ নম্বর সাক্ষী 
ছিলেন নয়াগড় সাব-জেলের 
ডান্তনর। তিনি নয়াগড় সাব-জেলে 
উচ্ছবকে ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট ও 
১২ নভেম্বর পরীক্ষা করেছিলেন। 
ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, উচ্ছব ছিল 
একজন মানসিক ভারসামাতীন 
রোগী। ভাল-মন্দ বোঝার মত 
অবস্হা রোগীটির ছিল না। রাতের 
পর রাত উচ্ছব জেলে ঘুমতো না। 
অনিদ্রাও ছিল তার রোগের একটি 
দিক। 

হাইকোর্ট সাক্ষাপ্রমাণ ভালভাবে 
বিবেচনা করে সিষ্ধান্তে এলেন, 
ঘটনার সময় হত্যাকারী ছিল 
পাগল। সুতরাং তার অপরাধ 
ভারতীয় দশ্ডবিধির ৮৪ ধারায় 
আসবে। হাইকোর্ট উ্ছবের বিরদ্দে 
দেওয়া দণ্ডাদেশ বাতিল করে 
উচ্ছবকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। 
হাইকোর্ট মুত্তিদর আদেশটি 

১৯৮৮ সালের ১৩ মে। 

বাবাকে হত্যা করেও বিশেষ 
কারণে ছেলে রেহাই পেয়ে 
গেল। 0 


আসে। তার ব্যাপারে তার বাবা আসামী উচ্ছবের তরফে বলা হল. রোগ বিশেষজ্ত ডাক্তার। তাঁদের চিন্ময় চৌধুরী 


কেমন আছেন 


নাচই আমার জীবনের সমস্ত সুন্দরের উৎস £ শক্তি নাগ 


"১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
আমার একটা মাইন্ড স্ট্রোক 
হয়েছিল। অবনীশ ব্যানার্জির 
“রানীমা' ছবিতে নাচের ডিরেকশন 
দিতে গিয়ে পড়ে ঘাই। তখন বুঝিনি 
ওটা স্ট্রোক। এ অবচ্হাতেও তখন 
নেচেছিলাম! সেদিন থেকেই 


সপচ্ট, ধীর। ষাট ছোঁয়া যে কোন 
পৃরুষের মতই মাথার সামনের 
দিকটা কেশহীন। সাম দেহ, উজ্জল 
মুখ আর রোমান্টিকতায় ঘেরা দুটো 
চোখ নাচের মুদ্রা দেখানো নিটোল 
আঙুলের ই শারায় চমতকার মেজাজে 
কথা বলছিলেন, 'সেদিন পড়ে 
গিয়েও নাচাটা আমার অন্যায় 
হয়েছে। এমনিতে আমার 
ডায়াবেটিস আছে। এখন পা-টা 
অচল হয়ে গিয়ে অসুবিধেয় 
ফেলেছে। চিকিৎসা চলছে। বছর 
খানেকের মধ্যে আবার মঞ্চে নামতে 
পারব এরকম আশবাস চিকিৎসকেরা 
দিয়েছেন। তবে আগের ক্ষিপ্রতা 
নিয়ে হয়তো পারব না।' কথা শেষ 


লাগলেন। তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম । 
পক্ষাঘাতে কাবু হয়ে এখন বেহালার 
সরশুনায় রাম নারায়ণ পল্লীতে 
আছেন ভাগ্নের বাড়িতে। 
কিছুদিন আগেও বড় বড় নাচের 
আসরে, বিশেষ করে রবীন্দ-নূতো 
অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকতেন 
শক্তি নাগ । সিনেমা, যাত্রা, দূরদর্শন 
প্রতিটি মাধামেই তিনি সমানতালে 
ছুটেছেন। ঘাটের কোঠায় পোঁছেও 
অফুরন্ত তাঁর প্রাণশক্তি। শারীরিক 
প্রতিবন্ধকতায় গৃহবন্দী হয়েও হাদয় 
তাঁর আজও ময়ূরের মত নাচে। 
চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে 
ফিরে যেতে চান শ্যামার 'কোটাল', 
চন্ডালিকার 'দইওয়ালা' অথবা 
চিত্রাগদার 'অর্জন' চরিত্রে। 
আলাপের মাকে চা এল। ভাগ্নে 
এগিয়ে দিলেন দৃটো আলবাম। 
দেওয়াল থেকে নামিয়ে দেখালেন 
স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ 
থেকে শিল্পীকে দেওয়া মানপত্রটি। 
আলবামের পাতা গুল্টাতে ওল্টাতে 
দেখলাম প্রান্ত'ন রাষ্ট্রপতি 
রাজেন্দপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী নেহরুজী 
থেকে শুরু করে ভারতের তাবড় 


তাবড় বাকিত্তের সশ্গে তোলা 
টির ছবি। কিন্তু বিদেশের 
মাটিতে তোলা শিল্পীর কোন ছবি 
চোখে না পড়ায় একটু অবাক 
হলাম। কৌত্হল চেপে না রেখে 
খোলাখুলি জানতে চাইলাম, 
বাংলাদেশ বাদে বিদেশের অনা 
কোথাও নৃতাপ্রদর্শনের আমন্ত্রণ 
কোনদিন তিনি পেয়েছেন কিনা » 
অক্তদার শিল্পী হাসতে হাসতে 
বললেন, 'ভারতীয় গণনাটা সংঘের 
সদস্য ছিলাম আমি। সংঘের ব্যালে 
স্কোয়াডের সংপাদকও ছিলাম 
বহৃকাল। "তেভাগা আন্দোলনের 
পটভূমিতে রচিত 'অহল্যা' 
ঘিরে তখন চারিদিকে 
হৈ-চৈ। বুদ্ধিজীবী মহল 
আলোড়িত। ডাক পেলাম রাশিয়া 
থেকে অনুষ্ঠান করার। ভারত 
সরকার সেখানে যাবার অনৃমতি দিল 
না। ওদের যুক্তি ছিল 
হলেও মতাদর্শের দিক থেকে আমি 
কমিউনিস্ট। আমন্ত্রণ পেয়ে একই 
কারণে যেতে পারিনি ওয়ারশ এবং 
বৃখারেস্টের যুব উৎসবে। তবে 
আমন্তিত প্রথম ভারতীয় শিল্পী 
হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে যেতে 
পেরে আমি গর্বিত।' 
ধীরে ধীরে তিনি স্মৃতির অতলে 
ডুব দিলেন। সি 
যাওয়া "চলচ্চিত্রে 
নৃতা পরিচালনার যোগ আমায় 
করে দিয়েছেন দুজন। প্রয়াত বিমল 
রায় এবং মোহিনী চৌধুরী। “পহেলা 


আঙ্গমী'তে ছিলাম বিমল রায়ের 
সহকারী। প্বার্ধীনভাবে নৃতা 
পরিচালনা শুর করি মোহিনী 
চৌধুরীর 'সাধনা' ছবি দিয়ে। এ 
পর্যন্ত ৭০-৬০টা চলচ্চিত্রে নাচের 
নির্দেশ দিয়েছি। দেবকী বসু, তপন 


সিংহ, পীষৃষ বসূর মত 


যেমন নৃতা 
পরিচালনা করেছি তেমনি উৎপল 
দন্ত, সর্মীর মঙ্গুমদার, শ্যামল সেন 


প্রমুখ পরিচালকদের সঙ্গে 
যাত্রাতেও কাজ করেছি।" 
শিল্পীকে বর্তমানের মুখোমৃখ্ি 
দাঁড় করাবার উদ্দেশো ওঁর কথার 
মাঝখানে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলাম । 
পরিবর্তন £ আচ্ছা, শিল্পীর 
জীবনে বলতে যা 
বোকায় আপনি তা কি পেয়েছেন 2 
শক্তি নাগ £ "হাঁ, পেয়েছি। 
যখনই যেখানে নেচেছি দর্শকরা 
এমনভাবে উৎসাহিত করেছেন 
সেটাই আমার চরম প্রাপ্তি।' একটু 
থেমে বললেন, “তবে সত কথা 
বলতে কী, পেশা হিসেবে এ লাইন 
এখন আর সম্ছলতার নয়।' 
পরিবর্তন £ কেন 

শক্তি নাগ £ 'কারণ, শিল্পীর 
সংখ্যাধিকা। শিল্পীর তৃলনায় 
সুযোগ দেবার জায়গা কম। বেকার 
সমস্যার মত এও এক সমস্যা । প্রবল 


পরিবর্তন £ আপনি তো 
পুরোপুরি পেশা হিসেবে নাচকেই 
বেছে নিয়েছেন। আর্থিক 
টানাটানিতে পড়তে হয়েছে' 
কোনদিন 

শক্তি নাগ £ আমাদের সময় 
চলে যেত: টাকা পয়সা কী পেয়েছি 
হিসেব কষিনি। আমি আমার 
প্রাপাটুক্‌ নিয়েই সন্তৃষ্ট থেকেছি। 

পরিবর্তন £ অসৃষ্ছতার জন্য 
আগের মত কাজ্ঞকর্ম করেন না 
বললেন। এখন আপনার চলে কী 
করে? 

শক্তি নাগ £ প্রায় দুশো জন 
ছাত্রছাত্রী আছে আমার। তাদের" 
শেখাই। এখন বসে বসেই নির্দেশ 
দিই। রাজা সরকার থেকে মাসিক 
দৃশো টাকার পেনসন পাই । এছাড়া 
বিভিন্ন সংক্হাও সাহাযা করে 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে । 

পরিবর্তন £ অনেকে অভিযোগ 
করেন. রবীন্দর-ৃতানাটা ক্রমশ একটা 
নিয়মরক্ষার অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। 
আপনি কী বজেন? 

শক্তি নাগ £ অনেকটা তাই। 
আসলে মননর্শীলতার অভাব। 
রবীন্্র-ভাবধারার স্গে চিক্তা- 
ধারার যোগসূত্র রক্ষা হচ্ছে না এর 
জনা নির্দেশকরাই দায়ী। 
পরিবর্তন £ এই বয়সে 


আপনার রোজনামচা একট্‌ 


চিকিৎসকের পরামর্শেই । পা-টা 
সচল রাখার জন্য। শিক্ষার্থীরা এলে 
শ্রাস করাই। অবসর সময়ে নাচ 
সম্পর্কিত বইপত্র পড়ি। কিছু 
লেখালেখি করি। ছাত্রছাত্রীরা 
অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত। মাঝে 
মাঝে আসে ওরা। গল্প করি। 
উঠে আসার আগে জিক্তেস 
করেছিলাম, শিক্পীর জীবনে 
সাধারণত একটা অকথিত বেদনা 
থাকে। শক্তি নাগ কি তার 
বাতিক্রম 2 

মুচকি হেসে ধীর কন্টে জবাব 
দিলেন, আমার জীবনে যা কিছু 
সৃন্দর, তার উৎস নাচ। নাচকে ঘিরে 
যা পেয়েছি মাথায় করে নিয়েছি। 
এতেই আমি সূী।' 0 


অরুণকৃমার চক্রবর্তী 


টো : লেখক সংগার্ধীত 


প্রতিবেশী রাজ্য বিহার 


২১ ভূমিহীন চাষী জমি পেলেন না 


পাটনা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি 


বিহারের প্রায় প্রতি গ্রামেই সামন্তরাজ। 
অর্থাৎ ভূম্বারমীদের রাজত্ব এখনও কায়েম 
আছে। অর্থবল বা লাঠি বন্দুকের জোরে 
মালিক পক্ষের কায়েমী স্বার্থ এখনও বর্তমান। 
এই ভূম্বারমীরা প্রায়শই কোন না কোন 
রাজনৈতিক নেতার মদত পেয়ে থাকেন।” 
নিজের স্বার্থসিত্ধির জন্য এই সামন্তকৃল 
গরিব দিন-মন্দুরদের খুন'করতেও দ্বিধা করেন 
না। এর নিদর্শন জাহানাবাদ, ভাগলপূর, 
রোহতাস ইত্যাদি গ্রামগৃলিতে বহৃবার পাওয়া 
গেছে। 

এমনই একটি গ্রাম সিওয়ান জেলার 
গভীরার। এই গ্রামের হরিজন এবং অন্যান্য 
গরিব ভূমিহীনের ২৯ একর ২৬ ডেঃ মিঃ চাষের 


গ্রামে পঞ্চায়েতও আছে। শ্রীমর্তী শাহীর 
*বশৃরালয় এই গ্রামে। ঘটনাসূত্রে জানা ঘায় 
গত ১৯৭৬-এ কৃষ্ণা শাহীর ২৯ একর ২ ডেঃ 
মিঃ জমি সিলিং-এর আওতায় পড়ে। 


অঞ্চল কার্যালয়ের সূত্র অনুসারে জানা যায় 
শ্রীমর্তী শাহীর ২৯ একর ২৮ ডেঃ মিঃ উদ্বৃন্ত 
জমি ২৯ জন ভূমিহীনের মধ্যে বন্টন করা হয় 
১৯৭৬ সালে যার আদেশ সংখ্যা ১/৭৫/৭৬। 


রি ১২ 
শ্রীমতী কৃষ্ণা শাহী ছবি £ মীরা কিাণ 
এদিকে অঞ্চলপ্রধান বলেন, কৃা শাহীর 

দসিলিং-এর আওতায় আসা জমির দখল নিয়ে 

তা ২১ জন ভূমিহীনের মধ্যে বণ্টন করা হয় ২৪' 

অক্টোবর ১৯৮৩-তে। বোর্ড অফ রেভেনিউ 

শ্রীমর্তী শাহীকে একটি সুবিধা দেন যে শ্রীমতী 
শাহী উক্ত পরিমাণ জমি নিজের পছন্দমত 
দিতে পারেন। অর্থাৎ, ঘে জমি ভূমিহীনদের 


প্রাপ্য তার পরিবর্তে শ্রীমর্তী শাহী সমপরিমাণ 
যে কোন জমিই দিতে পারেন। 
কিন্তু বাস্তবে তিনি এখনও অবধি এক কণা 


জমিও দেননি। এই প্রশ্নটি অঞ্চলপ্রধানকে 
করায় তিনি সঘতে তা এড়িয়ে যান এবং বলেন 
জমির পরচা বহ্‌দিন আগেই একৃশ জনের 
মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। 

ঘটনাটির সতাতা যাচাই করবার জন্য 
গ্ভীরার গ্রামে যাই। এ গ্রামে কৃ্ণা শাহীর 
*্বশৃরবাড়িটি দরবার নামে পরিচিত। এই 
দরবারের দেখাশুনা করেন দেবদন্ত শর্মা। গ্রামে 
তিনি শাক্ত্রীর্জী নামেই খ্যাত। ইনি কৃফা 
শাহীর স্বজাতি। 

শাদ্ত্রীী ছাড়া দরবারের তিন রক্ষী হলেন 
_ সীতারাম কূঁওর, সীতারাম রায় এবং 
স্বাধীনাথ কুওর। পাচকের কাজ করেন গণেশ 
গৌড় এবং বাড়ির কাড়-পোঁছ করবার জন্য 
নিযুক্ত লোকটির নাম রবি গৌঁড়। সম্ভার নট 
নামে আর একজন আছেন যার কাজ গরু, 
বলদ, মোষের দেখাশুনা করা। দরবারে 
জমিদারী প্রথা এখনও চালু আছে। উপস্হিত 
মালিক (সম্পর্কে শ্রীমতী শাহীর কাকা) 
ধনৃষধারী প্রসাদ নারায়ণ শাহীর সস্গে দেখা 
হজ। উনি বললেন কৃষ্ণা শাহর নামে একশ 
বিঘা জমি আছে এবং এ জমি শ্রীমর্তী শাহীর 


দখলেই আছে। ২৯ জন ভূমিহীনের জমির 
কথা উল্লেখ করাতে শ্রীশাহী বলেন, শ্রীমতী 
শাহী এ জমির মালিক। কাজেই জমি তাঁর 
দখলেই থাকবে। অর্থাৎ, সিলিং-এর বাবস্হা 
উনি মানেন না। বিজার্তীয় আক্রোশও 
ভদ্রলোকের মধো প্রচুর । 

পরচাপ্রাপ্ত মস্গরু চামার বলেন _ পরচা 
পাওয়া জমিতে (দাগ ১০৭৬) যাওয়ার সঙ্গে 
সম্গেই ফসল চুরির অভিযোগে তাঁকে মামলায় 
(ধারা ৩৭৯) জড়িয়ে দেওয়া হয় যার কেস নং_ 
৩/৮৪। 

পরচাপ্রাপ্ত বসূলী রাম, মোনাকা হলখোর, 
রঘুবীর দৃসাদ, দ্বারিকা দৃসাদ সকলেরই একই' 
অভিযোগ, সরকার পরচা দিলেন কিন্তু জমির 
ধারে গেলেই শ্রীমতী শাহীর লোকেরা লাঠি- 
বন্দুক নিয়ে মারতে আসে। 

গভীরার গ্রামের বাসিন্দা রাম অজয় সিং- 
এর মতে ১৯৫৭-র ভূমি সংশোধন আইন 
অনুসারে রাজোর যে কোন অংশে ভূম্বা্মীর 
যত জমি আছে সবই যোগ করা হবে। যদি 
ভূস্বামী কোন জমি বিক্রি করে থাকেন সে 
জমিও ভূদ্বামীর সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত করা 
হবে। এই নিয়ম অনুসারে কৃষ্ণা শাহীর 
পরিবারের এক কণা জমিও থাকা উচিত নয়। 
কারণ শ্রীমতী শাহীর পরিবার পশ্চিম 
চম্পারণের বেতিয়ার কাছে সাঁঠিকোঠি গ্রামে 
২৫০ একর জমি ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকায় 
সীতা রাজগড়িয়াকে বিক্রি করেন ১৯৬২ 
সালে। 

গভীরার গ্রামে চ্হানীয় লোকেদের বক্তবা, 
আইন. শৃধূ গরীবদেরই শৃষ্খলিত করে| ধননী 
এবং নেতাদের জন্য নয়। তাই পরচা থাকা 
সত্বেও অন্যায়ভাবে শ্রীমতী শাহী অপরের 
জমি ভোগ-দখল করছেন। নেতার সামনে 
প্রশাসন অক্ষম, আইন অকেজো । 

বিহার রাজ্য ক্ষেত ইউনিয়ন-এর মহাসচিব 
নগেন্দরনাথ ওঝা বলেন _ গভীরার গ্রামে 
বিহার সরকার বা ভারত সরকার নয়, এ গ্রামে 
হৃকৃম চলে দরবারের | কৃষ্ণা শাহী গ্রামে যখন 
আসেন তখন সরকারি আমলারা ভিজে 
বেড়ালের মত পিছু পিছু ঘ্বরতে থাকেন। 
উপচ্হিত অবস্হা এই যে কৃফণা শাহীর 
উদ্বৃত্ত জমির মালিকানা যে হতভাগ্য 
ভূমিহীনেরা পেয়েছেন আজও তাদের কাছে 
এককণা জমি নেই, আছে শৃধূ পরচা নামের 
এক টুকরো কাগজ মাত্র। _) 
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বাবারে নদিরি করান 
চারজন জি ভি সি জওয়ানকে জঙ্গী 
ও রাগী তেতাল্লিশ বছর বয়সী প্রাক্তন 
ভারতীয় সৈনিক যুবক শুট করবার অডার 
দিয়েছিলেন, আজ তারাই ঘিসিঙের বিরুদ্ধে 
প্রকাশা জেহাদ ঘোষণার পরও ঘত্র সৃষ্বার 
অতন্দ্র প্রহরী। নিয়মানৃবর্তিতায় এতটাই 
কঠোর ছত্র সুক্বা। জনতার ওপর অত্যাচার 
করা হয়েছে একথা তার কানে গেলে রক্ষে নেই 
সং্লিষ্ট অত্যাচারীদের। ছত্র সেখানে ১ 
ক্ষমাহীন। জি এন এল এফের তরফে: 
অত্যাচার চালানো হয়েছে জি ভি সি-র 
টক ওপর, হয়েছে হত্যা ও অপহরণ 
'পর দিন, ন্যানপক্ষে বারটি কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পে এখনও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে সিকে 
প্রধান, এন টি মোক্তানের মত ঘিসিং-অনুসারী 
জঙ্গী নেতারা। তবুও ছত্র-র বাড়িতে জনা 
পচিশেক যুবকের এখনও আপোসহীীন 
অবচ্হান। ভাতের হাঁড়িতে চালের বদলে 
সেদ্ধ হচ্ছে ইশকৃশের (কোয়াশ) তরকারি 
আর লবণ। কতদিন ভাত খায়নি জানাল 
যুবকেরা নির্দ্বিধায়, কিন্তু তাতে আক্ষেপ নেই 
কোন তাদের। একটাই বক্তব্য £ ছত্রর উচিত 
কোন রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা নেওয়া, 
তবে তা কংগ্রেস বা সি পি আই (এম)দল হলে 
চলবে না। যারা আধুনিক অস্ত্র এস এল আর 
বা এ কে ফরটি সেভেন দিতে পারবে 
সহযোগিতা চাই সেরকম রাজনৈতিক দলের । 
এক জুদ্ধ ও উত্তেজিত যুবক তো বলেই 
ফেললেন ছত্র দাজুর উচিত নকশালদের 
“হেল্প সিক' করা। একমাত্র ওরাই দির্তে পারে 
ঘিসিং তথা তার সৃযোগ-সন্ধার্নী 
আপোসকামী সাগরেদদের বিরদ্ধে লড়বার 
বৃদ্ধি ও দাওয়াই । 
বি এস এফ ক্যাম্প থেকে ছত্রর 
লোকজনদের ওপর সবসময়ের সতর্ক দৃষ্টি 
রাখা সত্বেও তিন সপ্তাহ আগে সি কে 
প্রধানের লোকেরা গভীর রাতে এসে 
গোলাগৃলি চালিয়েছিল ছত্রর বাড়ি তথা 
ক্যাম্পের ওপর। মিনিট পনেরর মধ্য বি এস 
এফ এসে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু সর্বনাশ 
একটা হয়েই যেতে পারত, জানালেন 
যুবকেরা। ছত্রর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরেই 
বি এস এফ ক্যাম্প, তবৃ তারা লক্ষা রাখছেন 
একথা জানাতে দ্বিধা করলেন না ছত্র সৃত্বা। 
বাড়িতে বসে থাকার পাত্র নন তাই অনাত্র 
ছিলেন এতক্ষণ | ৃঃখও জীবনে একটা মজার 
মত, তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি 
আমি" তাচ্ছিলোর স্গে উচ্চারণ করলেন। 


বললেন 'কোন রাজনৈতিক দলকে ঘৃণা করি না 
আমি। তবে আপনাদের শিলিগুড়ি শহর 
গুজবের শহরে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে 
সেখানে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি সি পি আই 
(এম) দলে যোগদান করছি। কলকাতা ও 
দেশের অনাত্র পোঁছে যাচ্ছে রটনা অনেকটা 
মৃত্বু সংবাদের মতই" - জুম্ধ ও ভয়াল 
চোয়ালের মুখব্যাদন করে হাসলেন। আবার 
স্বাভাবিক হলেন। পরক্ষণেই বললেন 
এখানকার সি পি আই বিধায়ক মোহন সিং 
রাই-এর চেহারাই দেখিনি আজ পর্যন্ত অথচ 
আপনার বন্ধুরা লিখছে মোহন দৃখুন আমার 
পেছনে আছে। তা যাই হোক, রিপোর্টারদের 


-এমনিতে আমি শ্রদ্ধা করি খুব, আপনাদের 


যোগায়। নিজের হাতে চা বানাতে বানাতে 
কানে কানে বললেন, কটা এস এল আর 
অন্ততপক্ষে ব্যবস্হা করে দিতে পারেন না. 
যাতে ঘিসিঙের চামচা তথা কালিম্পঙের 
লুটেরা, হত্যাকারী ও বলাংকারকারীদের শেষ 
করে দিতে পারি। ল্যেক তো আমি বুলেটের, 


লড়ছে না। হিল কাউন্সিলে সারা দার্জিলিং 
পাহাড়ের জি এন এল এফের বিরদ্ধে প্রার্থী 
দাঁড় করাবে জি ভি সি। সমস্ত জায়গার 
মানৃষজন কাউন্সিল চুক্তিতে ক্ষুন্ধ। মুখে 
বলতে ভয় পাচ্ছে সন্ত্রাসের ভয়ে, ভোটের 
বাক্সে তার প্রমাণ দেবে তারা। একটি দৃটি 
আসন বের করাই মুশকিল হয়ে যাবে ঘিসিঙের 
পক্ষে, তাই হয়ে যাবে প্রেস্টিজ ফাইট! 
কালিম্পঙ্ের প্রতিটি আসনই জিতবে আমার 
যুবকেরা । কেননা মানৃষ জানে ভারতবর্ষের 
কোন ব্যাস্কেই তেমন পরিমাণ টাকা নেই ঘা 
দিয়ে ছত্র সৃব্বাকে কেনা যেতে পারে। ছত্র 
ঘিসিং ও তার অনুগার্মীদের মত লক্ষ্মীর 
আরাধনা করেনি, করবেও না। কালিম্পঙের 
মানুষ জানে 80 দিনের বন্ধে নিদেষি মানুষ 
হত্যা, টাকা ও সম্পত্তি লুট, বলাৎকারের স্গে 
সি আর পি এফ যতটা জড়িত ছিল তার চাইতে 
বেশি জড়িত ছিল জি এন এল এফের 
লোকেরা। জি ভি সি-র ছেলেদের আমি সি 
আর পি এফের হাত থেকে বৃক আগলে 


ছত্রকে দাদার মত শ্রদ্ধা করি ঃ মোক্তান 


গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের মাধামে 
গোখাল্যাপ্ড স্হাপনের প্রথম ধাপ হল 
দার্জিলিং গোরা হিল কাউনসিল। 
আন্দোলন শেষ হয়ে ঘায়নি, গোর্খাল্যান্ড 
না আদায় অব্দি শেষও হবে না। একদিকে 
কাউনদিল চলবে অন্যদিকে চলবে 
আন্দোলন। কতবার বৃকিয়েছি ছত্র 
সৃন্বাকে স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে হবে। 
কথাগৃলি সিকে-র ডান হাত বলে পরিচিত 
জি এন এল এফ-র সহ সম্পাদক এন টি 
মোক্তানের। 


পরিবর্তন ৩৪ 


তিনি বলেন, ঘত্র সূব্বাকে এখনও আমি 
দাদার মত শ্রদ্ধা করি। ভালবাসি। কিন্ত 
ও আমাকে ভালবাসে না, দেখতে পারে 
না। আমার শরীর থেকে মাথা আলাদা 
করে দেবে বলেছে। আমি আপনাকে 
আবারও বলছি আমি ত্র সৃব্বার অধীনে 
কাজ করতে রাজি আছি, আমি চাই ও. 
আন্দোলনের মূল স্রোতে ফিরে আসৃক। 
একস্গে একই থালায় বসে খাব আমরা, 
করব আন্দোলন(এর চাইতে সখের কী 
হতে পারে ই 0 


বাঁচাতে পেরেছিলাম, কিন্তু ওদের হাত থেকে 
বাঁচাতে পারিনি । হঠাৎ করেই বিষাদের মলিন 
ছাপ লক্ষ্য করলাম ছত্রর চোখেমুখে । বললেন, 
লাভা, আলগড়া, পৃৃং, সীড ফার্ম, আট মাইল, 
বোমবস্তি, হোমস, কাফের, সুরুক-সমথার, 
ইচ্ছে বস্তি প্রভৃতি জায়গায় এখনো 
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালানো হচ্ছে। রাতে 
যুবকদের শোওয়ার জায়গা থেকে উঠিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে ওরা, ক্যাম্পগৃলিতে চালাচ্ছে 
অতাচার। নিদোর্ষ মানৃষ যারা জি ভি সি-র 
কাজকর্মের সমর্থক ছিলেন তাদেরকেও একই 
হাল করা হয়েছে। আগে আমার ক্যাম্পে 
মানুষজন রেশন পোঁছে দিত, এখন পারে না, 
ওদের হুমকি দিয়েছে সি কে প্রধানের 
লোকেরা । এভাবে আমাদের ভাতে মারা যাবে 
না, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। কালিম্পডে যে 
সি কে প্রধান নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা 
করেছে তাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ঘুরতে 
হবে লোকের দ্বারে দ্বারে। যাদের বাড়ির 
ছেলেদের হত্যা করেছে ওরা, মেয়েদের 
বলাৎকার করেছে, সম্পত্তি ও অর্থ লুঠ করেছে, 
নাক কেটে দিয়েছে, চোখ অন্ধ করে দিয়েছে, 
মুখে শাবল ঢুকিয়ে মেরেছে, কেটে বচ্তাবন্দী 
মাথা পাঠিয়েছে, তিস্তার জলে ভাসিয়ে 
দিয়েছে, ফরেস্টে জমা করেছে কাতারে 
কাতারে, তাদের বাড়ির লোকজন বদলা নেবে 
নাঃ এই নেতাদের কি ছেড়ে দেবে ? 

জি ভি সি-র স্গে যুক্ত থাকার অপরাধে 
হত্যা করা হয়েছে এমন বত্রিশ জনের সূচি 
হাতে দিয়ে বললেন. এটা হচ্ছে হাণ্গ্‌ সৃষ্বা,সি 
কে প্রধান, আই বি সৃ্বা, বিবেককিশোর 
পান্ডে, এস বি সৃষ্বা, খুশনারায়ণ সৃষ্বাদের 
সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের ফল। লাভা এলাকায় 
মানুষ খুনের পেছনে হাত ছিল এন টি 
মোক্তানের, আলগড়াতে উইলিয়াম ইয়োনজন 
ও স্যামুয়েল গুরছ্ডের, ১৬ মাইল হোমসে এন টি 
মোক্তান, দাবা শেরপার, কাফেরে ছিরিং 
শেরপার, বোমবস্তিতে প্রকাশ দাহাল, মরিশ 
কালিকোটের, পৃদৃঙে আই বি সৃহ্বা, এস বি 
সৃন্বা, বিজয় কৃমার রাই-এর। টোটাল 
কনসপিরেসির পেছনে জি এন এল এফ 
হাইকমাণ্ডের ছক ছিল। প্রমাণ আছে হাতে 
আমাদের। সময়ে জেরম্স করে বিলি করব 
জনতার মাঝখানে। এই বলে বিবৃতিতে 
স্বাক্ষর করেও দিলেন তিনি। 

উত্তেজনাভরা কণ্টস্বরে ছত্র বললেন 
জনতা এখন ঘিসিংকে জিক্তাসা করবে গোরা 
ইজ্জত বিশ্রি করে তুমি আমাদের জন্য কী এনে 
দিয়েছ * হিল কাউনিসল নামক ভিক্ষার মুষ্টি । 
চূক্তিতে সই করে বন্ধ করে দিয়েছ ভাষার 
স্বীকৃতির মত গৃরুতৃপূর্ণ দাবি, বম্ধ করেছ 
আলাদা গোর্খা রেজিমেন্টের দাবি, বিনা- 
মতলবে নাগরিকতের বিষয়ে সই করে সিকিমে 
বসবাসকারী নেপালীদের ফেলেছ বিপদে। 
জনতা ঘিসিংকে জিক্তাসা করবে এত রক্ত, এত 
সম্পত্তিহানির পরিবর্তে কী পেলাম আমরা ই 


কালিম্পঙে “রাজা আমি 2 
সি কে প্রধান 


0 আপনি হিল কাউল্সিল প্রাস্তিতে 
নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। কিন্ত্ত 
কালিম্পঙের জনতা তা মেনে নিয়েছে কী : 

সি কে £ কালিম্পঙ্ের 'রাজা' আমি। 


চুলও স্পর্শ করতে পারেনি। তা বলুন 
কী পাহাড়ে ; 

0 হিল কাউদ্দিলের নিবচচিনে লড়ছেন না 
কেন; 


লক্ষ্ীর আরাধনায় তোমরা আমাদের কী দামে 
বিক্রি করেছ রাজ্য ও কেন্দ্র কাছে ১ 

কালিমপঙডের জনতা জানে জি ভি সি এখানে 
চুরি ডাকাতি বন্ধ করেছে, যেখানে _ সেখানে 
জস্গল ও গাছ কাটা বন্ধ করেছে, চাঁদা ফাইন 
বন্ধ করেছে, জি এন এল এফ নেতাদের 
লুটকরা বন্দুক নিয়ে শহর বস্তিতে যে 
হানাদারির সাম্াজা তৈরি হয়েছিল তা বন্ধ 
করেছে, জনতার কাছ থেকে ওদের লুটে নেওয়া 
টাকা পয়সা সহ ৩০-৬০ লক্ষ টাকার মত 
সম্পত্তি সংশ্লিষ্টদের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে। 
ধুংসপ্রাপত অফিস বাড়ির টিন, আসবেসটস্‌ 
পৌছে দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মানৃষদের বাড়িতে। 
৪০0 দিনের বন্ধের সময় যখন বাড়ির পৃরুষেরা 
সিকিম, নেপাল ও ভূটানে পালিয়ে যেতে বাধা 
হয়েছিল তখন প্রুতোক বাড়িতে বৃদ্ধ মা-বাবা 
ও ছোট ছোট শিশুদের জন্য রেশন-পানি 
পৌছে দিয়েছে। এক নাগাড়ে বলে গিয়ে 
থামলেন ছত্র সৃন্বা। বললেন, ওরা অস্ত্র 
সমর্পণ করার পর এই জনতাই হবে আমার 
সম্পদ। পালকিতে করে বসে গিয়ে ভোটের 
মনোনয়নপত্র দাখিল করব আমি, দেখব কার 
হিম্মত আছে রোখে আমাকে ! 

ভাবগতিক দেখে ঘা মনে হল ছত্র আগামী 
লড়াইয়ের প্রস্তৃতি নিচ্ছেন ভালভাবেই। 
জানা গেছে জি এন এল এফের অত্যাচার 
সম্পর্কিত লিফলেট ছাপতে দিয়েছেন প্রেসে। 


নাগরিকতু । এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর 
কী হতে পারে+ কাউন্সিল নিবাচনে 
অন্যানয বন্ধুরা দাঁড়াবে। সবাই থাকবে 
0. অভিযোগ, খুব রাজসিক জীবনে 
অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন আপনি 

সিকে : রাজা কী কখনও ভিথিরীর মত 
চলতে পারে ! চল্লিশ দিনের বন্ধের সময় 
গ্যাংটকে থাকাকালীন এই অভিযোগগুলি 
তৈরি হতে থাকে। তা কালিম্পঙ্ডের জনতা 
সম্মান রক্ষার্থে আমি সেখানকার দামি 
হোটেলে থেকেছি, দামি খাবার খেয়েছি, 
মদাপানও করেছি দামি দামি বোতল! 
আমি রাজা বলেই না কালিম্পঙের 
জনতাকে নির্দেশ দিতে পেরেছি নেপালের 
রাজার মুখগ্ছবি দেখার যেন দরকার না হয়, 
কালিম্পঙ্ডের রাজার মুখগ্ছবি বা ফটো 
দর্শন করে চীকা লাগাতে হবে। আর. 
কালিম্পঙের রাজা হিসাবে জনতা 
আমাকে ইতোমধ্যেই স্বীকার করেছে। [] 


সারা পাহাড় জুড়ে বিলি করবেন তা। ভোটের 
লড়াইয়ে মূল প্লোগান থাকবে গোর্ালযাপ্ড। 


সমট্টির স্বার্থে একজন গাধাকেও নেতা করে 
দিলে আপত্তি নেই তার। এমনকি 
গোর্খাল্যান্ডের মৃখামন্ত্রী ঘদি একজন বাঙালিও 
হন তাও তিনি মেনে নিতে রাজি। সমর্থন 
করছেন লাড়খণ্ডের দাবি। উত্তরবঙ্গের 
রাজবংশী ও আদিবাসীদের জনাও 
স্বায়ন্তশাসন দরকার রাখবেন এই বক্তবাও। 
তলে-তলে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের 
সঙ্গে যে শলা-পরামর্শ চলছে আঁচ করা যায় 
তাবেশ। তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে 
হবে, এর মধ্যে আন্ডারগ্রাউ্ডেও যাবেন ঘত্র, 
নাকি গোপন মিটিং হবে কোন; নবরূপে 
আবির্ভূত হবেন পাহাড়ের ঘিসিং তথা 
কাউন্সিল-বিরোধী একমাত্র প্রকাশ্য নেতা ছত্র 
সৃষ্বা, হয়তবা । 0 


তৃষার প্রধান 


অস্ত সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্তাহখানেক 
আগেও ছত্র-র চোখে-মুখে ছিল দীপ্ত প্রতায়। 
সাক্ষাৎকারটি অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নেওয়া 
হয়েছিল অস্ত সমর্পণ সত্বেও ঘত্র সৃন্বার মতামত 
এখনও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ্ 


জেলার কথা 


ঠেলে দিচ্ছে এক অনিশ্চিত 
ভবিষ্যতের দিকে। অথচ ইংরেজ 
আমলে বা তারও আগে থেকে 
ধনিয়াখালির তাঁতের শাড়ি ঠাস 
বুনন, উৎকর্ষতা ও টেকসই পাকা 
রঙের।জনা বিদেলীদেরও মনোহরণ 
করেছে। এখনও আরবের কুয়েত. 
হংকং, জাপান, সিঃগাপূর. 
বাংলাদেশ ও আরও নানা দেশে 


ধনিয়াখালির তাঁতের শাড়ির বেশ 
উন্লেখযোগা চাহিদা রয়েছে। কিন্ত 
বেশ কয়েক মাস ধরে সুতোর দাম হু 
হ্‌. করে বেড়ে যাওয়ায় এখানকার 
তাঁত শিল্পীরা তাঁত চালাতে 
পারছেন না। গভীর হতাশায় দিন 
কাটাচ্ছেন ছোট ছোট তাঁত 
শিল্পীরা। এছাড়া সরকারের কাছ্ছে 
বহু টাকা দীর্ঘদিন ধরে পাড়ে থাকায় 
মার খাচ্ছে তল্হৃবায় সমবায় 
সমিতিগুলোও। 

ধনিয়াখালিতে আগে শুশী ও 
শিশমকর নামে এক ধরনের রেশমের 
কাপড় তৈরি হত। পৃথিবীর বিভিন্ন 
8: 


চালানও যেত। কিন্ত সে কাপড় 
তৈরি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন 


ধনিয়াখালিতে তৈরি হচ্ছে শাড়ি 
ছাড়াও উন্নত মানের লৃশ্গি, গামছা. 
রুমাল, জ্যাকেট, পলিয়েস্টার শার্টিং 
ইতমদি। ডবি এবং জ্যাকার্ড 


সোমসপুর সমিতি প্রধান। 
ধনিয়াখালি ইউনিয়ন তাঁত শিল্প 
সমবায় সমিতির তাঁত শিল্পীর 


সংখ্যা 800 এবং বর্তমান সদস্সা 
সংখা ৬৭৯। সমিতিগৃলি ছাড়া 
আরও প্রায় তিন হাজ্যর শিল্পী 


তাঁত শিল্পের সশ্গে জড়িত। 


বচ্তের বাজার নেই, ফলে 
সমিতিগৃলিতে বগ্ত্ের পাহাড় জমে 


হ্‌ 
ধনিয়াখালির এতিহ্যময় তাঁত শিল্প চরম সঙ্কটের মুখে 


থাকছে। মজুরি কমে যাচ্ছে 
শিল্পীদের । তাঁত শিল্পীদের 
আশমকা, যে কোন সময় সমিতিগৃলি 
বন্ধ হয়ে যেতে পারে। 
ধনিয়াখালি ইউনিয়ন তাঁত শিল্প 
সমবায় সমিতির সম্পাদক বেচারাম 
দন্ত ও হিসাবরক্ষক সুজিত নন্দী 
গত "৮০ সাল থেকে ৬৭ এপ্রিল 
পর্যন্ত সরকারি রিবেটের ও লাখ ১৭ 
হাজার ৪৯৭ টাকা ৩০ পয়সা এবং 
রাজ্ঞা সরকারের কাছে '৮১ থেকে 
"৮৭-র এপ্রিল পর্যন্ত ১ লাখ ৩০ 
হাজার ৬২০ টাকা ২৯ পয়সা পড়ে 
আছে। ফলে খণের সূদ গুনতে গিয়ে 
নাভিশবাস উঠছে। এদিকে বাজ্তার 
মন্দা এবং মূলধনের অভাবে সমিতি 


ধনিয়াখালির তাঁত শিল্পী ফটো : প্রদীপ দত্ত 


বাকি শিল্পীদের কাজ দিতে পারছে 
না। তাঁরা আরো বলেন _ এ বছরে 
মার্চ-এপ্রিলে তাঁত বস্ত্র রিবেট বন্ধ 
হওয়ার ফলে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকার 
মত সমিতির ক্ষতি হয়েছে । এর ফলে 
সমিতির উৎপাঁদত ১৫-১৬ লক্ষ 
টাকার মত বস্ত গৃদাম ঘরে জমা 
রয়েছে। শিল্পীদের মজুরী এবং 
কর্মীদের মাইনে সমিতি দিতে পারছে 
না। অলপ কয়েক মাসের মধোই এই 
সমিতি বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে 
আলমকা রয়েছে। 
সমিতিভূক্ত নয় এমন ছোট ছোট 
দরিদ্র তাঁত শিল্পীরা মহাজনী 
শোষণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
বাধ হচ্ছে। তাদের দর্ঘশা দিন দিন 
অবর্ণনীয় হয়ে উঠছে। হৃগলী 


ক্লয্ আনৃমানিক ২৩ থেকে ২৫ 
হাজার তাঁত চলে। 
£হইসব তাঁতের একটা বড় অংশের 
মালিক মহাজন শ্রেণী। তাঁতঙ্কীন 
তন্হুবায়ীরা দৈনিক মজুরীর 
ভিত্তিতে এদের কাছে কাজ করে 
খাকে। অনেক তাঁত শিল্পী 
মতাক্তনের কাছ্ধে আগাম টাকা নিয়ে 
নিজের তাঁতিটি বন্ধকী দিয়ে দেয়। 
যতদিন না ধার শোধ হয় ততদিন 
তারা উৎপন্ন বস্ত্র মহাজনের কাছে 
পৌছে দিতে বাধা থাকে বিনা 
পারিপ্রমিকে। আবার বাজারের 
অভাবেও মহাজনের কাছে নিজেদের 
উৎপন্ন বস্ত স্তায় বিক্রি করতে 
বাধা হচ্ছে তারা। আবার কোন 
(কোন মহাজন সৃতো ও রঙ সরবরাহ 
করে। বিনিময়ে উৎপন্ন বচ্ত্ের 
মালিক হয়ে বসে তারা। শিল্পী 
নামমাত্র মজুরী পায়। 


সোমসপুর ইউনিয়ন কোঃ 
অপারেটিভের সম্পাদক মদনমোহন 
ভড় ও সভাপতি হরেন্দ্নাথ লাহা 
জানালেন সৃতোর দাম অতাধিক 
বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পীদের ঠিকমত 
কাজ দিতে পারছে না। সমিতির 
কাপড় ভাল বিক্রিও হচ্ছে না। এ 
বছরে মার্চ-এপ্রিলে তাঁত বদ্তে 
[রিবেট বন্ধ হওয়াতে বহু কাপড় এই 
সমিতিতে পড়ে আছে। ফলে এই 
সমিতিও চরম দারিদ্রোর কবলে পড়ে 
নানা সমসায় ধুঁকছে । বর্তমানে এই 
সমিতির সদসা সংখ্যা ৪৬০ এবং 
তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ২৫২। সরকার 
থেকে তাঁদের রিবেটের টাকা পাওনা 
আছে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা। 
এছাড়া তন্তজতে ১ লাখ টাকা, 
হান্ডলুম হাউসে ৯৮ হাজার টাকা, 
তন্তশ্রীতে সাড়ে পয়ত্রিশ হাজার 
টাকা এবং মঞ্জ্ষায় দূ লাখ সাড়ে 
আঠার হাজার টাকা বাকি পড়ে 
আছে। 


পরিবর্তন ৩৬ 


দেওয়া হচ্ছে। তিনি দৃঃখের সম্গে 
জানালেন, বর্তমান সরকার যদি এই 
শিল্পের প্রতি নজর দেন তবেই এই 
শিল্প ও শিল্পীরা টিকে থাকবে 
নচেৎ এর ধুংস অনিবার্য। 
ঘনরাজপুরে রমা 
ভড় বললেন রডিন ঝকঝকে 


শাড়িগুলোর মত এই শিল্পের সাথে 


যৃক্ত শিল্পীদের জীবন কিন্তু ততটা 
বর্ণময় নয়। এর বহৃবিধ সমস্যা 
আছে। যেমন গরিব তাঁত 
শিল্পীদের ভাল তাঁতঘর নেই। 
বর্ষায় জল পড়ে সূতো ভিজ্গে নষ্ট 
হয়, শীতকালে কুয়াশা ঢুকে তাঁতের 
সুতো ভিজিয়ে দেয়। আবার গ্রীদ্মের 
প্রচন্ড তাপে সৃতোর ক্ষতি হয়। 
এখানে কোন সরকারি তাঁত বস্ত ক্রয় 
কেন্দু নেই। নেই কোন সরকারি 
বাবস্হাপনায় সুতো বিত্রিৎর 
দোকান। এই দুটি ব্যবস্হা চাল 
থাকলে শিল্পীরা সুতে কিনে কাপড় 
বৃনে নাযা লমে বিক্রি করতে 
পারতেন । তাদেরকে সইতে হত না 
বঞ্চনা ও শোষণের তীর জ্ালা। 
তিনি আকুরা জানালেন 

ধনিয়াখালির তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে 
রাখতে সরকাত্রের উচিত 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূলো সময়মত 
সৃতোর যোগান দেওয়া। রিবেটের 
টাকা, শিল্পীদের মজুরী অন্যানা 
[যোগ সুবিধা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন । 
সারা ও 
শিল্পী ধরলীধর লাহা জানালেন - 
সুতোর দাম বাড়ার সঞ্গে সঙ্গে 
সোমসপূর সমিতির কর্মকতগিণ কম 
দামের সুতো তাঁতি শিল্পীদের 
সরবরাহ করছেন! ফলে চরম 
অসৃবিধা দেখা দিয়েছে। কেননা, 
উচ্চমানের সৃতোয় যে পরিমাণে 
কাপড় তৈরি হওয়ার কথা 
নিম্নমানের সুতায় তার চেয়ে 
অনেক কম কাপড় তৈরি হচ্ছে। 
ফলে শিল্পীকে বাইরের থেকে সৃতো 
কিনে কাপড় তৈরি করে দিতে হয়। 


হচ্ছে। 
আশাই দেখা যাচ্ছে না। 
ধনিয়াখালির সনং ভড় বললেন 

সুতোর দাম বৃদ্ধি হওয়ায় বড় বড় 
মহাজনের কাছে চড়া দামে সৃতো 
কিনতে তাঁরা বাধা হচ্ছেন। কিন্ত 
মহাজনদের কাছে কাপড় বিক্রি 
করার সময় চড়া দামে পাচ্ছেন না। 
ফলে তাঁত শিদ্দেপে লাভের চেয়ে 
ক্ষতির পরিমাণই দিন দিন বাড়ছে। 
এভাবে বেশি দিন চললে এ শিল্পের 


ধুংস অনিবার্ধ। 
শেখ সিরাজ 


নদীয়া 


শান্তিপুর, রানাঘাটে গঙ্গার ভাঙনে 


হাজার হাজার মানুষ বিপন্ন 


গঞ্গার বিধৃংসী ভাঙনে নদীয়া 
জেলার রাণাঘাট এক নম্বর ব্লক ও 
শান্তিপূর ব্রকের ছ'টি গ্রামের প্রায় 
১৬ হাজার মানৃষ নিরাপ্রয় হয়ে 
পড়েছেন। এ অঞ্চলগুলির প্রায় ১০ 
হাজার একর জমি এখন গম্গার 
করাল গ্রাসের কবলে। সরিয়ে নিয়ে 
যেতে হয়েছে দৃটি ্কৃলকে ও ফূলিয়া 
গ্রামের বাংলা রামায়ণ রচয়িতা 
মহাকবি কৃত্তিবাসের বসত ভিটেসহ 
আশেপাশের আরও ২০ হাক্জার 
মানুষ বিপন্ল। যেকোন সময় গঞ্গার 
ভাঙনে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে 
যেতে হতে পারে অনা কোথাও 

শান্তিপূর ব্লকের বয়রা, পৃমলিয়া 
ও মালিপোতা এবং রাণাঘাটের এক 
নম্বর স্রকের তারাপূর, তিলডাঃগা, 
নতুন শিবপৃর, গোসাইচরা গ্রামের 
কাছে গণ্গার ভাঙন শুরু হয় ১৯৬৬ 
সাল থেকে। স্হানীয় অধিবাসীদের 
অভিযোগ, ফরাক্ষকায় গ্গার ওপর 
বাঁধ হওয়ার পরে গণ্গার স্রোত 
প্রচণ্ড বেড়ে যায়। তখন থেকেই 
অল্পবিস্তর ভাঙনের শুরু । ১৯৮৩ 


সালে গঠ্গাতীরের বিপন্ন 
বাঁচাতে একটি বাঁধ 


এসেছে। বাঁধের বেশ কিছুটা অংশও 
চলে গেছে গম্গার গর্ভে। এ 
এলাকায় মাটির অল্প নিচেই আছে 
বালির স্তর। গণ্গার জলরাশি 
বামতীরের এই বালির স্তরে আঘাত 
করায় অতি দ্রুত এলাকার পর 
এলাকা চলে যাচ্ছে গঠগাগার্ভে 
গস্গাততীরের পৃমলিয়া গ্রামের 
অবস্তাও অতান্ত করুণ। গ্রামের 
মোট এলাকার ৭০ শতাংশের 
ইতিমধোই সলিল সমাধি ঘটেছে। 
দুরু দুরু বৃকে গ্রামের অনা অংশের 
অধিবাসীরা দিন গৃনছেন নিজেদের 
ভিটে-বাড়ি ভেঙে সরে যাওয়ার 
অপেক্ষায়। স্হানীয় গণ্গা ভাঙন 
প্রতিরোধ কমিটির সম্পাদক 
বনমালি বিশ্বাস জানালেন, গঞ্গার 


এই সর্বনাশা ভাঙন প্রতিরোধের 
উদ্দেশ্যে ৯৯৪৪ সালে এ কমিটি 
গঠিত হয়। তারপর থেকে কেন্দীয় ও 
রাজা সরকারের কাছে তাঁরা বহ্‌ 
আবেদন নিবেদন করেছেন, 
চিঠিচাপাটি দিয়েছেন। কিন্ত আজ 
পর্যন্ত সরকারি তরফ থেকে কোন 
কার্ষকর বাবস্হা নেওয়া হয়নি। তাঁর 
হিসেবমত, শান্তিপূর ব্রকের ফুলিয়া 
এক নম্বর, গঞ্গাধরপূর. ঘোষড়া, 
রানীরডা*গা. চম্পকতলা মৌজার 
আক্ত কোন চিহ্ন নেই। এছাড়া, 
বৃক্তিচর ও মালিপোতা 
1 মৌজার অধিকাংশ জমিই 
গণ্গাগর্তে বিলীন হয়ে গেছে। 
বনমালিবাব্‌ জ্ঞানান, গণ্গার ভাঙন 
প্রতিরোধে কার্যকরী বাবস্হার 
দাবিতে ১৯৮৪ সালে তারা 
লোকসভা নিবর্চনও বয়কট 
করেছিলেন। 
পৃমলিযা নি বুনিয়াদি 
স্কুলটিকেও অনাত্র সরিয়ে নিয়ে 
ঘেতে হয়েছে । নদীয়ার জেলাশাসক 
প্রসন্নকৃূমার প্রধানের তৎপরতায় 
সম্প্রতি সামান্য কিছু কাজ আরম্ভ 
[| হয়েছে। কিন্ত গৃহহশীনদের 
পুনবসিনের জনা এখনও পর্যস্ত 
কোন সরকারি সাহাযা পাওয়া 
যায়নি। 


জেলায় জেলায় 


খেলার মাঠ চাই 


(সিউড়ির হাটজন বাজারে মিলের 
পাশে যে খেলার মাঠটি আছে সেটি 
বর্তমানে অধিগ্রহণ করে নেওয়া 
হয়েছে। এর ফলে চ্হানীয় ছেলেরা 
খেলাধূলার সৃযোগ থেকে বঞ্চিত 
ই চলেছে। এ মাঠটি চ্হানীয় 

কাছে *বাস-প্রশ্বাসের 
হত জী তাই চান জন্যাল 


& মাঠটি অধিগ্রহণের তীর | 


বিরোধিতা করে জেলা প্রশাসনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
(বীরভূম হিতৈষ্বী/বীরভ্ছ) 


ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরে জেলা 
শাসকের দ্তর থেকে মৌনমিছিল 
জেলা তথা আধিকারিকের দপ্তরে 
পৌছয় এবং জেলা তথা 


জনমানসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া 
পরিলক্ষিত হয়। 
(কোতচ্যনী/নদীয়া) 


চোরাই কাঠ 


রায়ঙ্দীছি বাজার ও সংলগ্ন 
বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর চোরাই কাঠ 
দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন লোকেরা 
অবৈধভাবে এইসব কাঠ কেনাবেচা 
করছেন। সুন্দরবনের কোন এলাকা 
থেকে এই কাঠ পাচার হচ্ছে? ২৪. 
পরগনা ফরেস্ট ডিভিশন ও 
সৃন্দরবন প্রকল্প এই দৃই বন 
বিভাগের মাঝখানে সুয়া নদী 
অবস্হিত। এই নক্দীতে শক্ত 
প্রতিরক্ষা প্রয়োজন। এবং 


যথাযথভাবে টহলদারী পাহারার 
বাবস্হা করলে কিছুটা কাঠ পাচার 
বন্ধ হতে পারে । বনদপ্তর এ বিষয়ে 
উদাসীন কেন? 


[সুন্দরবন সমাচার/দ: ২৪ পরণানা) 


বেড়াচাঁপায় মদের হাট 


বেড়াচাঁপায় টা্কী রোডের প্রায় 
1 ওপরে সম্প্রতি সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় 
মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতা । যখন 
সারা দেশে মদের বিরুদ্ধে জনমত, 
তৈরি হচ্ছে তখন বেড়াচাঁপাতে 
ব্যাপক প্রসার লাভ করছে এই 
মারাত্ক বাবসা। গ্রামের তিন-চার 
জায়গায় এই বাবসা চলছে 
রমরমাভাবে। বছরে দূ একবার 
অবশ্য পুলিশ যায়। তখন 
বিক্রেতারা সরে পড়ে কয়েক ঘণ্টার 
জন্য। আবার যেমন তেমন । সম্ধ্যার 
পর ছেলেমেয়েদের রাষ্তার ওপর 
দিয়ে চলতেই ভয় করে। এ ব্যাপারে 
আবগারী দশ্তরের আন্তরিক- 
ভাবেই তৎপর হওয়া প্রয়োজন । 
(প্রতিবেদন/উত্তর ২৪ পরগনা) 


সংকলক £ প্রীতম দে চৌধুরী 


বিচিত্র মানুষ বিচিত্র পেশা 


প্রায় এক বছর জুটমিল বন্ধ থাকাতে বাড়ির 
কত্ট আকবর আলি মল্লিক বেকার অবস্হনয় 
সব কিছু বেচে বন্ধক দিয়েছে। চার-পাঁচটা 
মৃদিখানায় তার অনেক দেনা - ধারে আর দশ 
পয়সার নূনও দেয় না কেউ। 

দুদিন অনাহারে চলেছে। বড় ছেলে নয়মহ্দি 
কানে বদ্ধ কালা, তার বউ আর চারটে 
ছেলেমেয়ে নিয়ে পৃরনো বৃপড়িটার মধ্যে 
আলাদা খায়। সে যে জুটমিলে কাজ করে ছ 
মাস বন্ধ যাবার পর এখন খুলেছে, তবে শ্রমিক 
সংস্হা সমবায় ভিত্তিতে লাভ-ক্ষতির দায় 
ঘাড়ে নিয়ে মিল চালাতে গিয়ে অর্ধেক মাত্র 
মজুরি দিচ্ছে। মেজো ছেলে কসিমদ্দি কখনো 
কখনো চাষের জনা খাটে | তার হাতে বালা। 
গলায় লকেট, মাথায় বড় বড় চূল। দুদিন কাজ 
করে তো দশদিন মক্তানি করে বেড়ায়। 
কখনো কখনো মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে খেতে না 
পেলে 'উদ্কোপাত' করে। 

ছোট ছেলে রহিমদ্দি পাতলা রোগাটে 
রোগাটে চেহারা হলে কি হবে আঠারো বছর 
বয়সেই সে অনেক বৃদ্ধি ধরে। পঞ্চায়েত 
সদসোর সম্গে মিঠে বাবহার করে। সাগর 
গ্রামীণ ব্যাক থেকে একটা চমৎকার চকচকে 
রিকসা পেয়ে গেছে। তাতেই তার বিয়ে হয়ে 
গেল। বউ নাজমা গরিব ঘরের মল্লিকদের 
মেয়ে হলে কি হবে, দেখতে যেমন ফরসা 
তেমনি সুন্দরী। সবাই অবাক হয়েছিল, এমন 
ঘরের এমন ছেলের এইরকম পরীর মতন 
বউ ঃ ডাক নাম ফূলকি। আগুনের ফূলকি ? 
তাই বটে। 

পাড়ার মেয়েরা বলে, 'হলে কি হবে, দৃ- 
মাসেই এ মেয়ে খারাপ হয়ে যাবে যেরকম 
বগড়াটে বাড়ি। আকবরের বউয়ের সস্গে 
তার জা বা ননদের যেরকম তুলকালাম ঝগড়া 
হয় দুদিন ছাড়া তাতে ভিটের খড়কৃটো উড়তে 
থাকে। ননদ চার পাঁচবার নিকে করার পর 
কারো ঘর করতে না পেরে চারটে ছেলে নিয়ে 
বাপের ঝুঁড়েটা দখল করে ভিক্ষে করে বেড়ায়! 
তার বড় ছেলে হেই লচ্বা, পাড়ার এক 
মাতালের ঘরজামাই হয়ে থাকে। আর দুটোর 
একটা মোটঘাট বয়, মাতাল হয়ে ফেরে । তবে 
চেহারাখানা মজবৃত আর উঁচু। রঙটাও 
ফরসা। ছোটটার বৃক কুঁজো, আযজমা রোগ 
আছে চিরকাল। বুড়ো বরের ছেলে। 

আকবরের গাছ ছাড়ানে ভাই আনসারের 
ঘর ডোবার পাশে। দোচালা ভূইকুঁড়ে। তার 
বউ মন্দানী মেয়ে। বাজারে আনাজ বেচতে 
যায়। কম দামে পাড়ার ছেলেদের কাছ থেকে 
চুরির কলা, নারকেল, পেঁপে, কৃমড়ো কেনে। 
রাত্রে বিনা সাক্ষীতে সে মাল নেয়, বেচে এসে 
পয়সা দেবার কথা বলে কিন্তু আর দেয় না। 
কিছু বললেই বলে, 'বলে দোক।' ভোর 
চারটের সময় সে লম্ফ জেলে নিয়ে বাঁশতলার 


ভেতর দিয়ে চলে যায় চা দোকানে । পৃরঘদের 
মধ্যে বসে বসে নোংরা রসের গল্পের নায়িকা 
হয়ে চা খেয়ে হাটে চলে যায়। তার তিনটে 
মেয়ের বিয়ে-নিকে দিয়েছে, আছে দৃটি নাবালক 
ছেলেমেয়ে। 

আকবরের একটি মাত্র মেয়ে, আবলুস 
কালো, নাম আদুরী। তার স্বামী এখন নাকি 
দিল্লিতে চলে গেছে। ছ-মাস এক বছর পরে 
একবার দেখা দিতে এসে মাস খানেক পড়ে 
থাকে। তখন দূ একশো টাকা দেয়। আদৃরীর 
চারটে ছেলেমেয়ে। তার বড় মেয়েটা পালতে 
নেওয়া ছাগল চরায় - আর তৃণ্গ বুকে টেপ 
ফুক পরে সে তির্ষক চোখে হাসে। গোবর 
কুড়োয়। পাতা কটি দিয়ে আনে। ঝগড়া 
লাগলে নানী আর মায়ের সণ্গে বোড়া সাপের 


পড়ে আছে - টাকার অভাবে ছাড়ানো হয়নি। 
একশো আশি টাকার বিল হয়েছে। ব্যাস্কের 
চিঠি এসেছে তিনটে। ইনস্টলমেস্টের টাকা 
আদায় দেবার জনো। 

আবার সন্ধ্যা হয়ে এল। হাঁড়ি চড়ার 
কোনোরকম আশা নেই। আঁচল পেতে মাত্র 
এক কেজি চাল বা আটা ধার নেবার জনো 
আকবরের বউ পাড়ার সব বাড়ি থেকে ঘ্বরে 
এসেছে, কেউ দেয়নি। আদুরীর ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েরা ক্ষিদের জ্বালায় “ভিম্রি' লেগে 
যাচ্ছে শূনেও কারো প্রাণে একটু দয়া হয়নি। 

বউ নাজমা খুঁটি ধরে বসে থাকে। বাড়িতে 
আলো জুলে না। 

আকবরের 'বউ বলে, 'তুই মা না হয় 
কদিনের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যা _ 
রহিমদ্দিকে রেখে আসতে বলতিছি - কই 
যাচ্ছে ছেলে । বলি দ্যাখ, তোর *বশূরকে যেয়ে 
বল, 'রিস্কা' ছাড়াবার টাকাগুলো দিক। তাও 
যাচ্ছে কোথা ? বউয়ের রূপ লিয়ে ধুয়ে খাক।' 

নয়ম্দি-কালার বউ রাঁধাবাড়া শেষ করে 
হাঁড়ি-কুড়ি তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে বাচ্চাদের 
খাইয়ে দেবার সময় আদৃরীর ছেলেমেয়েগুলো 
বন্ধ দোর-গোড়ায় গিয়ে কাঁদতে থাকলে 


গালাগালি করে নড়া ধরে মেরেপিটে টেনে 
আনে। 

রাত আটটার পর এক ঠোঙা মুড়ি, 
কতকগুলো আলুর চপ আর দেশি ধেনো মদের 
বোতল নিয়ে রহিমদ্দির স্গে ফেরে তার 
পিসির মেজ ছেলে গছৃূর। মুদিখানার গাড়ি 
খালাস করা মাল বয়ে সে যে পনেরো টাকা 
কামাই করেছিল এক কেজি চাল, আধ কেজি 
আল আর এইসব কিনে নিয়ে ফিরতে সব টাকা 
বায় হয়ে গেছে। তার মা চাল-আলু বাঁধা 
গামছাটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। গফুরের তখন 
বেশ মৌতাত, নেশা ধরেছে দু-গেলাস 
সাদাপানি অন্র পয়সায় সেবা করে আসার 
ফলে। মুড়ির ঠোঙাটার দিকে এখন সবায়ের 
লক্ষ্য! 

দু কামরা মাটির ঘর তূলেছে আকবর গত 
তিন সন হল। বাঁশ নিয়েছিল 'যোল আনা'র 
কবরস্হানের ধারে। ১২০০ টাকার জন্যে 
পাড়ার পাঁচজন ঈদগাঁর নামাজের পরে 
আকবরকে বলে, “সামনের ঈদ পর্যন্ত যদি 
টাকা না মেটাও ঘরের সব টালি-খোলা খুলে 
আনব আমরা ।' 

রহিমন্দি আদর করে জড়িয়ে ধরে নিজের 
ঘরে ঢোকায় গফূরকে। গফূর নেশা করে এসে 
গত পরশূ উন্মাদ কীর্তি-কলাপ করতে থাকলে 
তাকে আকবর, তার বউ নসিমন, আদৃরী সবাই 
ধরে 'মেরেছিল। মাও পিটেছিল কিন্তু সেই 
গফুর নেশার ঘোরে ঘৃমন্ত আদূরীর স্গে কি 
করেছে না করেছে আজ আর তার মনে না 
থাকলেও এটা বেশ মনে আছে ওরা সবাই 
তাকে মেরেছিল। এখন মুঁড়ি-তেলেভাজার 
ঠোঙার দিকে তাকালে কি হবে ? 

আকবর দাবায় বসে বলে, 'হাঁরা বাপ 
গফুর, কি আনলি মুই তোর বুড়ো মামু বসে 
রইন্‌ _ একটা দে।' 

রহিমদ্দি জবাব দেয় মুড়ি তেলেভাজা গালে 
পুরে চিবোতে চি্বোতে, “ওকে মারার সময় 
মনে থাকেনে ?" 

আকবর বলে, 'হাঁ হাঁ, তুই আর তোর 
বউকে লিয়ে খুব করে খা।' 

'বেশ খাবো। দোর এটে দিয়ে খাব। ওকে 
আমি খাওয়াইনি » কিরে বল গফৃর ১” 
গফুর বলে, 'আলবং। খাও তোমরা দৃজন। 
আমি আবার 'খিচড়ি' খেতে যাব । ঘোষেদের 
দোকানে হচ্ছে। যেতে বলেছে।" 

এতক্ষণ অন্ধকারে খাওয়া-দাওয়া চলছিল 
হঠাৎ গফুরের মনে পড়ে তার 'টাঁকে দেশলাই 
আর ছোট মোটা একটা মোমবাতি আছে। 
মানিক পীরের দরগায় সাতটা কপাল ঠোকার 
পর বাতিটা ফু দিয়ে নিভিয়ে দেবার পর তুলে 
এনেছে। ডাব, কাচের গেলাস, মানতের নানান 
জিনিস তুলে আনে সে প্রায়ই। মা গালমন্দ 
করলেও শোনে না। 


পরিবর্তন ৩৮ 


আলোটা জ্বাললে সেটা নিয়ে দোর খুলে 
বাইরে বসিয়ে আসতে যায় রহিমদ্দি। সেই 
ফাঁকে গফুর নাজমাকে ধরে । নাজমা চাপা 
হাসি হাসে। নিজেকে ছাড়াতে চায়। তার 
গালে গুঁজে দেয় একটা গোটা আলুর চপ । মুড়ি 
ঢেলে দেয় চাটি পেট-কাপড়ে। আর ট্যাঁক 
থেকে দূ টাকার একটা নোট দিয়ে দেয় নরম 
লালচে হাতের তালুর মধ্যে! 


নাজমা ফিসফিসিয়ে বলে, “ওকে দাও, টাকা 
আমি নিয়ে কি করব?' 

“কি বোকা মেয়ে রে! শুকিয়ে শুকিয়ে 
মরবে ১" 

মা চেঁচাতে থাকে। 'এ রহি, আলো তোর 
ঘরে জ্বাল যেয়ে। রাপ দেখুক তোর বউয়ের" 

আকবরের হাতে লৃকিয়ে একটা আলুর চপ 
দিয়েছে রহিমন্দি। তাই সে বলে, “দিক না 
আলো, মশায় যে আর বসা যায় নে।" 

ভাত রান্না হতে গফুরকে বাসনে করে তার 
পিসি রহিমদ্দির ঘরের ভেতরে দিয়ে গেলে 
গফুর খায় না। নাজমাকে বলে, 'তৃমি খেয়ে লও 
_ রহি, তুইও খা। দৃূজনে একস্গে খা _ মুই 
দেখি। মুই তো 'খিজড়ি' খেতে যাব। এখন 
ভাত খেলে নেশা চটে যাবে। মোর গৃরু 
মধূসূদন খাঁড়া বলে, নেশা চটলে যেন 
পৃত্রশোক।” 

রহিমন্দি খেতে বসে বউয়ের গালে ভাত 
গৃঁজে দিলে সে যখন লঙ্জা পায় হঠাৎ গছূর 
'ইয়াআলী'বলে এমন জোরে হাঁক ছাড়ে যে 
ওরা চমকে ওঠে) সবাই গালমন্দ করতে 
থাকলে হা হা করে হাসে গফুর। 

কিছুক্ষণ পরে গফুর টলতে টলতে আবার 
পাকা রাস্তা ধরে চলে যায় ঘোষের দোকানের 
দিকে। 
টিকলি উন বর হট গে বল 

। 

শৃধূ কৃমড়ো ঘণ্ট খেয়ে প্রাণ বাঁচায় সবাই। 

সকালে আকবর বেরিয়ে দৃ-ছিলিম গাঁজা 
টানার পর নগদ বারো শো টাকায় ঘরের 
সমস্ত টালিখোলা বেচে দিলে পাড়ার একজন 
চা্ষীকে। 

এক বস্তা চাল, দশ কেজি আল্ল, তিন কেজি 
মাংস, শাড়ি। বাজার হাট কিনে নিয়ে ফিরে 
রহিমঙ্ছিকে দিলে একশো আশি টাকা রিষ্পসা 
ছাড়িয়ে আনতে । 

কদিন খাওয়া-দাওয়া ভাল চলল কিন্তু ঘর 
উদোম রইল। সামনে বড় পৃজো। কাজ 


ছেয়ে ফেললে আকবর। তাও দশ খালা বড় 
বাঁশ কিনতে হয়েছে দৃশো টাকায় ছাগল বিক্রি 
করে। বাঁখারী নইলে খড়ের ওপরে বাঁধবে কি 
দিয়ে১ দুশো টাকার খড়ে মটকাটা কেবল 


ছাওয়া হয়। দাবার চাল পড়ে থাকে। একদিন 
তিনটে নারকেল গাছের সমস্ত পাতা মুড়িয়ে 
নিয়ে দাবাটা ঢাকা দেওয়া হয়। কিন্তু পালতে- 
নেওয়া ছাগল দুটো দূশো টাকায় বেচে দেবার 
কথা কানে গেলে মালিকের বউ ছুটে এসে 
ছাগল চায়। 

ঝগড়া চরমে ওঠে। 

ফুলকি বউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখে। শাশুড়ি 
ননদ আর তার মেয়েকে পেচাল পাড়তে দেখে 
সে বলে, 'এ বাড়িটা একেবারে নরক ! এরা 
ধুংস হয়ে যাবে।” 

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় পরে ছাগলের দাম 
দেওয়া হবে। জুটমিল খুলুক। ফুলকিই 
ছাগলওলির হাতে ধরে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। 

কিন্তু জুটমিল আর খোলে না। পায়ের 
তলায় 'গুরমো' আছে আকবরের _ তবুও সে 
সাত মাইল দূরের চটকলে যায় বেশ খানিকটা 
হেটে - তারপর বাসে চড়ে। টিকিট ফাঁকি 
দেয়। নয়তো হাতে-পায়ে ধরে কণ্ডাকটরের। 

মিলের গেটে তালা লাগানো তেমনটি 
কুলতে দেখে। আট দশটা, তালা। নানান 
পক্ষের। 

রহিমদ্দি রিষ্ষসা চালিয়ে চাল আর বাজার- 
হাট এনে বউকে নিয়ে আলাদা খায় এবার। 
নইলে ব্যাষ্কের দেনায় নাকি তার বউটাকে 
'কোরক' করে নিয়ে চলে যাবে।" 

শেষে বাস্তু আর ঘর বদ্ধক দিলে আকবর । 
তিন বছরের মধ্যে সৃদসমেত সমস্ত টাকা না 
দিলে বাস্তৃ-বাড়ি ছাড়তে হবে। 

হাঁ, তখন ছাড়তে হয় ছাড়বে আকবর। 
তার আগে কি চটকল খুলবে না? 

আরো তিন মাস পরে বন্ধ জুট মিল খুলল । 
তখন আকবর ভিক্ষে করে। তার শরীরও 
ভেঙে পড়েছে। কাশে আর হাঁপায়। 

কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে গেল আকবর 
আলি। প্রভিডেন্ড ফান্ডে তার এমন কিছু 
পাওনা ছিল না। অনেক বার সে কন্যাদায়, 
গৃহনিমাণ, আধি-ব্যাধির অজুহাত দেখিয়ে 
টাকা তৃলে নিয়েছে। ৭০০ টাকা পেলে মাত্র। 
বাস্ত্‌ বন্ধকের সৃদ দিতেই তা ফুরিয়ে গেল। 

তিন বছর পরে খণের দায়ে বাস্তৃবাড়ি 
দখল হয়ে গেল। গৃশ্ডা এনে দখল নিলে 
আকবর আর তার বউ, মেয়ে নাতি-নার্তনিরা 
পথে ভাসল। ূ 

সেজ ছেলে তার বউ ফুলকিকে রিক্সায় 
তুলে নিয়ে *্বশুরবাড়ি চলে গেল। মেজো 
ছেলে পাড়ার তাড়ি ব্যাপারীর ঘর-জামাই হয়ে 
গেছে তখন। 

গফুর নেশায় মাতাল হয়ে মুড়ি তেলেভাজা 
এনে মায়ের ঝুঁড়েঘরের দাবায় বসে চেল্লাতে 
থাকে, 'নাজমা কোথা _ নাজমা! ফ্লকি! 
আগুনের ফুলকি !' 

তার মা বলে, 'নাজমা তো বাপের বাড়ি 
চলে গেছে। ফূলকি বউ কি তোর বুকে আগৃন 


পরিবর্তন ৩৯ 


ধরিয়ে গেছে হাঁরে গোলাম-বাচ্চা ?" 
গফুর বলে, “আমি খুন করব। বড় মামবর ঘর 
কে দখল করবে আসুক । আমার বুক যে হু হু 


ভিখিরি দলের মধ্যে এখন আর খুঁজে পাওয়া 
যাবে কিঃ 

তবে বছর দেড়েক পরে আদুরী আর তার 
মেয়ে রাজোর রুপোর গয়না আর বোরখা পরে 
পিসিকে দেখতে এসে জানালে, 'মোরা এখন 
মেটেবোরোজে আছি" 

আদৃরী নিকে সেঁধিয়েছে ডকে কাজ করা 
বুড়ো হিন্দুস্হানীর স্গে। আদৃরীর মেয়ের 
বিয়ে হয়েছে কসাইখানায় কাজ করা 

মুসলমান ছেলের সম্গে। তার 

একটা ঠ্যাং অবশ্য খোঁড়া। আকবর এখনো 
বেঁচে আছে। বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকে। 
আদুরীর মা কসাইখানা থেকে 'উজড়ি' (উদর, 
উদরি, উজড়ি) এনে বিক্রি করে। জামাই, 
নাতজামাইও কিছু কিছু দেয়। আদুরীর বাচ্চা 
কটা থাকে ওদের কাছেই। তারা হালদার 
পাড়ায় দর্জির কাজ শিখতে যায়। 

আদৃরীদের মেটিয়াবৃরহ্জে পৌছে দিয়ে 
তাদের বাসাবাড়ির ঠিক-ঠিকানা দেখতে গিয়ে 
গফুর দেখল বড় মামা আকবর আলি দাড়ি 
রেখে মসজিদের পাশে অন্ধ সেজে দুলে দুলে 
গামছা পেতে বসে ভিক্ষে করে। 

আদৃরীর পাকা মাথা বর রুস্তম বললে, 
“যদি তৃমি মদ খাওয়া ছাড়তে পার গর, 
তোমাকে খিদিরপৃর ডাই ডকে জাহাজের মাল 
খালাসের কাজে লিতে পারি। আমি মজদূর 
ইউনিয়নের সরদার" 

গফ্কুর ওয়াদা করল সাত মসজিদের কসম 
খেয়ে। কিন্তু দিন দুই পরে বাড়িতে খবর 
শুনলে রহিমদ্দি মারা গেছে। রিষ্ষসা নিয়ে মদ 
খেয়ে ফেরার সময় কে নাকি তাকে খুন 
করেছে। নাজমার স্গে দেখা করতে গেল 
গফুর । 

রহিমদ্দির কবর 'দেখে বুক চাপডাতে 
চাপড়াতে কাঁদতে লাগল সে খুব। শোক 
বিহ্লা নাজমা তাকে দেখে পাগলের মতো 
উতলা হয়ে আরো কাঁদতে লাগল। ফেরার 
সময় গফুর বললে, 'নাজমা আমি মদ খাওয়া 
হারাম করে দিয়েছি। তৃমিও বলেছিলে, মদ 
খেয়ো না। আমি এবার মেটিয়াবুরূজে থাকব 
গিয়ে। আদৃরীর বর ডকে জাহনজের মাল 
খালাসের কাজ দেবে বলেছে। আল্লার কসম 
বলছি, আমি এবার সং হব।' 

নাজমা চোখ মুছে তার দিকে আ*্বাসভরা 
চাউনিতে তাকিয়ে ছিল। আহা! কী সূন্দর 
চোখ। প্রজাপতির মতো পতপত করে। 0 


আবদুল জববার 


খষি রাজনারায়ণ বসূ এবং প্রিয়নাথ ঘোষের_ 


স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম 


প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। তখনকার ইংরাজী 


কৃতবিদা বলিয়া গণ্য।... 
ধর্মতাবে তাঁহার সহিত আমার 
হাদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। 
তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী 
'পাইলাম।' 

“ছেলেবেলায় রাজনারায়ণবাবুর 
সম্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল, 
তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে 
বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। 
তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের 
সমাবেশ ঘটিয়াছিল, একদিকে তিনি 
আপনার জীবন এবং সংসারটিকে 
ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন 
করিয়া দিয়াছিলেন আর একদিকে 
দেশের উন্নতি সাধন করিবার জনা 
[তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও 
অসাধা প্র্মান করিতেন তাহার আর 
অন্ত নাই।...... ভগবদ্ভত্ত 
চিরবালকটির তেজপ্রদীপ্ত 
হাসামুখর আজীবন, রোগে শোকে 
অপরিয্ান তাঁছার পবিত্র নবীনতা, 
আমাদের দেশের 
“সমাদরের সহিত. রক্ষা করিবার 
সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই" 

ওপরের লেখা দুটির প্রথমটি 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
'আতজীবনী' থেকে এবং দ্বিতীয়টি, 


গেছেন সেই মানৃষটি হলেন -. 
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রাজনারায়ণ বসু। ১৮২৬ 

খরিপ্টাব্রে ৭ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ 
২৪ পরগনার মাগৃরা পরগনায় 
অবস্হিত বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

রাজনারায়ণের প্রপিতামহ 
শ্বকদেব বস্‌ সপ্তদশ শতকের 
শেষদিকে বোড়ালে বসবাস শুরু 
করেন। কনৌজাগত ৫ম কায়স্হের 
অন্যতম মহর্ষি গৌতম গোত্রস্হ 
দশরথ বসুর বংশ হল রাজনারায়ণ 
বসূর বংশ। রাজনারায়ণের পিতা 
নন্দকিশোর বস্‌ ছিলেন রাজা 
রামমোহন রায়ের একান্ত সচিব। 
রাজনারায়ণ শৈশবে ৭ বছর পর্যন্ত 


সঞ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ ছিল। 
তবে তাঁর কর্মকাণ্ডের সিংহভাগই 
সম্পাদিত হয় মেদিনীপুর । তিনি 
মেদিনীপূরে জেলা স্কৃলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের 
বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে তিনি 
সমর্থন করেন এবং নিজের 
দৃ'ভাইয়ের স্গে দৃটি বিধবা কন্যার 
বিয়ে দেন। এর ফলে বোড়ালে আসা 


তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। 7: 


তিনি সমেত বসু পরিবার বোড়াল 
ছেড়ে যান ১৮৬৮ সাল নাগাদ। 
শেষর্জীবন রাজনারায়ণ কাটান 
দেওঘরে। 

রাজনারায়ণের ভাবাদর্শে উদ্বৃদ্ধ 
হয়ে নবগোপাল মিত্র হিন্দূমেলার 
সূচনা করেন। মাইকেল মধূস্দনের 
বন্ধৃ, বিদ্যাসাগর-দেবেল্দ্রনাথের 
সহকর্মী রাজনারায়ণ বসূর জল্মভূমি 
গ্রাম বোড়াল হলেও তাঁকে নিয়ে 
এখানে তেমনভাবে মাতামাতি 
বর্তমানে নেই। রাজনারায়ণের 
জস্মভিটেয় বোড়ালের প্রাচীন 
বিদ্যালয়ের ক্লাস চলত গত শতকের 


সত রা লিগের পারব 
গ্রহণ করে একটি কমিটি গঠিত হয়। 
কমিটির সভাপতি হন প্রবীণ 
সাহিতাক সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দর 
প্রসাদ ঘোষ। অন্যানা সদস্যরা 
হলেন শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্্র ঘোষ 
(রাজনারায়ণের নাতি), ডঃ 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ 
বিধানচন্দ্র রায়, জননায়ক শরৎচন্দ্র 
বসু প্রসৃখ। স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি- 
প্রদ্তর স্হাপন করেন ১৯৩০-এর 
২৬ মার্চ তৎকালীন পশ্চিমবস্গের 
রাজাপাল কৈলাশনাথ কাটজু। প্রায় 
ফাট হাজার টাকা বায়ে নির্মিত 
স্মৃতিমদ্দিরের দ্বারোচ্ঘাটন করেন 
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
১৯৫১-এর ২. ফেব্রুয়ারি। 

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল 
তৎকালীন রাজাপাল হরেন্্ুকৃমার 
মুখোপাধ্যায় রাজনারায়ণ স্মৃতি- 
মন্দিরে খষি রাজনারায়ণ প্রাথমিব 
বিদ্যালয় ও বোড়াল প্রিয়নাথ 
লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন। পরে 


ৃ 
ঃ 
রি 


মন্দিরের চারপাশে জঙ্গল। 
বিদ্যুতের বাবস্হাবিহীন এবং প্রায় 
নিশ্চিহ হওয়া পাঁচিল নিয়ে খষি 


রাজনারায়ণ এখন 
কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। 
প্রকৃত স্মৃতি মন্দির 
করে তোলা একান্ত এবং আশু 
প্রয়োজন। 
খাষি রাজনারায়ণের নামে গ্রামে 
একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় আছে 
এবং পঞ্চায়েত চলে তাঁর নামে। 
খষি রাজনারায়ণ অঞ্চল পঞ্চায়েত 
৯ এবং ২। 
উনিক শতকে, ১৮৪৩-এর ২৩. 
আগস্ট, বোড়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন আর এক বরণীয় সন্তান _ 


খষি রাজনারায়ণের ভাবশিষ্য, 


প্রিয়নাথ ঘোষ। তিনি এম এ পাস 
করে প্রথমে ইংরেজদের করদ রাজা 
কোচবিহার-মহারাজার গৃহে 


শিক্ষকতা শৃরু; করেন পরে 
কোচবিহার এস্টেটের দেওয়ান 
নিযুক্ত হন। এস্টেটের কাজে তিনি 
ইংলশ্ডে ঘ্বরে গ্রামে ফিরলে 
'কালাপানি' পার হওয়া এবং 
জে্ছদের সঞ্গে মেলামেশার জন্য 
প্রায় একঘরে হয়ে পড়েন। 
তৎকালীন গ্রার্মীণ মানৃষ প্রিয়নাথের 
থেকে প্রভৃত সাহায্য গ্রহণ করলেও 
কালাপানি পার হওয়া তাঁরা ভাল 
মনে নিতে পারেননি। 

বোড়াল গ্রামের উন্নতিতে 
প্রিয়নাথের অবদান সবাধিক। তিনি 
বোড়ালের রাস্তা নিমণি, উচ্চ- 
বিদ্যালয় নিমার্, লাইব্রেরি গড়ে 
তোলা প্রভৃতি জনহিতকর কাজের 


অনাতম প্রা্গীন লাইব্রেরিটি 
(বোড়াল প্রিয়নাথ লাইব্রেরি) তাঁরই 
নামাম্কিত। 

স্হান থেকে স্হানাল্তরে ঘোরার 
পর ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত 


নিজস্ব বাড়ি। ১৯৭৩ 
এপ্রিল এই সো ১৯ 
চ্হাপন করেন ডঃ রমা চৌধুরীর 
উপদ্হিতিতে পশ্িচমবঠ্গের 
তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্ঞ্জম 
বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৬ থুস্টাব্দের 
২৫ মে এই বাড়ির দ্বারোম্ঘাটন 
করেন সংসদ সদস্য প্রিয়রঞ্জন 
দাসমন্সির উপস্হিতিতে পশ্চিম- 
বঙ্গের ততকাল্সীন পূর্তমন্ত্রী 
ভোলানাথ সেন। এই শতবার্ষিকী 
ভবনটির দোতলার নিমা্ণ প্রায় 
শেষের পথে। 

লাইব্রেরির সভাপতি রামরতন 
ভট্টাচার্য ও সম্পাদক গোর্পীবল্লভ 


ভি ভি গিরি, সংসদ সদসা প্রিয়জন 
দাসমুদ্সিও। স্হানীয় ইট ভাটার 
মালিকেরা সাহায্য করেছেন বহ্‌ ইট 
দিয়ে। গত ১৯৮৬-র বইমেলায় 


পরিবর্তন ৪০ 


মৃখামন্্রী জ্যোতি বসূর হাত থেকে 
সরকারি এককালীন অনুদান হিসাবে 
১০ হাজার টাকার চেক গ্রহণ করেন 
সমপাদক। 

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হওয়া 
লাইব্রেরি শতবর্ষ পরে তার নিজ্ের 
বাড়িতে উঠে আসে। সং কাজ 
দেরিতে হলেও একদিন সফল হয়। 
সভাপতি, সম্পাদক এবং 
গ্রন্থা' প্রতোকেই আশা 


রাখেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
এভাবেই একদিন সার্থক হয়ে 
উঠবে। 

উনিশ শতকের দৃই মনীষীর 
স্মৃতিরক্ষার কাজ এভাবেই চলছে 
কলকাতার দক্ষিণের গড়িয়া থেকে ২ 
কিমি ভেতরের সুপ্রাচীন বোড়াল 


গ্রামে। 0 
গৌতম মুখার্জি 


গত তিরিশ বছরে এখানে ডাইনি 
বলে কাউকে সন্দেহ করা হয়নি 


গিরিক্ষোড় একটা সাঁওতাল 
পঙ্গলী। বিহার সংলগ্ন বীরভূম 
জেলার শেষ প্রান্তে অবচ্হিত। মাত্র 
তিনশো ঘরের বসতি। লোক সংখ্যা 
হাজার ছুই ছুই। 

শিরিতজোড়ের পার্ববর্তী 
গ্রামগুলোও সাঁওতাল গ্রাম। 
গিরিজ্ঞোড় তাদের মধামলি। 

১৯৩২ সালে বিধানচন্দ্র রায় 
আদিবাসী উচ্নয়নের জনো 
গিরিজ্ঞোড়ে স্কূল, হেলথ-সেপ্টার 
তৈরি করেন। 

দীর্ঘ বাবধানেও আশানুরূপ 
উন্নতি নেই। সিউড়ি থেকে ২০ কিমি 
দূরে গ্রামটির অবচ্হান বাসস্ট্যান্ড 
থেকে সাত কিমি সম্পূর্ণ 
যোগাযোগশ্না। সাত কিমির গু 
বাবধান. হয় হেটে, না হয় 
সাইকেলে অথবা সাইকেল রিকশায় 
পৌছতে হয়। এখনও কাঁচা রাস্তা। 
কাঁকৃরে মাটি তাই রক্ষে। নইলে ** 
বায় বিচ্ছিন হয়ে পড়ার 
সম্ভাবনাই বেশি। 


পারে না। ঘারা আসে, ৩/৪ মাস 
পরেই পালায়, শূন্য হাসপাতাল খাঁ 
খাঁ করে। কম্পাউন্ডার হাসপাতা- 
লের ডাক্তার সেজে চেয়ারে বসে। 
নগদ পয়সার ওষৃধ বিক্রি শরু করে। 
কোন উন্নতি হয়নি গিরি- 
জোড়ের। পূর্বের অবস্হা আজও, 
বিদামান। 

এরা আগের মতই আজও সরল । 
অনাড়ম্বর জীবনে অভাস্ত। মারাং 
বুরু এদের বড় দেবতা । দেবাদিদেব 


শিবের সম্গো কতকটা মিল আছে 
ঘেন। 


জিদ্তাসা করলাম বিধু হাঁসদাকে 
_ আপনারা মদ খান কেন? 

সশ্গে সশ্গে তিনি জবাব দিলেন 
- দিক্‌ (বাঙালি) বাবুরাও এখন মদ 
খাচ্ছে। 


তাঁরাও ভূল করছেন, তবে 
আপনারা মদ না খেলে, আপনাদের 
আর্থিক দৃরবস্হা থাকত না। 
আপনাদের সামাজিক শাসন আছে, 
আপনারা মদ খাওয়া বন্ধ করে দিন। 
বিধূ হাঁসদা বললেন, মদ 
আমাদের প্রাণ। মদ খাওয়া বন্ধ 
করব লা। 
জানতে চাইলাম, কেন 
_ আমাদের আদিপূরুষ, পিলচু 
বুড়ি আর পিলচ্‌ হাঁড়ায় মদ খেয়ে 
দাম্পতা জীবন শুরু করেছিলেন। মদ 
না খেলে সংসারের উৎপাদন হত, 
না। মদ বড় পৰিত। পুজো পার্বণ, 
বিয়ে, সকল রকম উৎসব ছাড়াও 
মৃতের সংকারের জন্যে মদ একান্ত 
অপরিহার্য। 


এরা বিশ্বাসী । তবে আমাদের গ্রামে 


সাজ্জায়। এটা ধারণা নয়, এটাই 
ঘটনা। আমি গর্বের স্গে বলতে 
পারি, গত তিরিশ বছরে এখানে 


ডাইনি বলে কাউকে সন্দেহ করা 
হয়নি) শিক্ষার আলোর সশ্গে স্গে 
ধীরে ধীরে অবলৃপ্ত হচ্ছে এ 
বিশ্কুসে। 

গিরিজোড় হাইস্কুলের হেড 
মাস্টার রহিম সাহেব, বয়স ৪0/৪২, 
রং ময়লা, দ্বাস্হা একহারা, সদা- 
আলাপী, শান্ত কণ্টে বললেন, 
শিক্ষার প্রতি আদিবাসীদের আগ্রহ 
বাড়ছে। 

রহিম সাহেব আরও বললেন _ 


গ্রামে কোন বেকার আছে কিনা 
জানতে চাওয়ার স্গে সঙ্গে মিছ্টি 
করে বললেন এটাই মজার 
ব্যাপার, এ গ্রামে কোন বেকার নেই । 
থাকবে কীকরে ? পরিশ্রম এদের 
জীবন, কেউ অলস জীবন কাটায় 
না। যারা পাস করেছে, তারা চাকরি 
পেয়েছে। বাকিরা পার্্ববর্তী স্টোন 
কোয়ারিতে কাজ করে। 

এ গাঁয়ের মেয়েদের দেহে এখন 
শায়া, শাড়ি, স্লাউজ উঠেছে। তবে 
অনেকেই এখনও ্বাস্হাবিধি 


উৎসব মানে গ্রামের উৎসব। 
সকলের সাদর নিমল্্রণ। কেউ 


এদের কাছে ভীষণ ঘৃণা। 

মূলত অধিকাংশ মানুষই গরিব। 
কিন্তু দৈহিক পরিশ্রমের বিনিময়ে 
রোজগার করতে এরা অভাস্ত। 


পরিবর্তন ৪১ 


বিশেষ প্রতিবেদন 


কলকাতার ফুটপাত পথচারীদের পা থেকে 


ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যাচ্ছে 


কলকাতার ফুটপাত বোধহয় কলকাতা 
কপ্পোরেশনের। আইনমোতাবেক তারাই 
কর্তৃপক্ষ হলেও আসল খবরটা হল এই যে 
ফুটপাত বেহাত হয়ে গেছে বহৃকাল 
আগেই। আজ আর কপোর্রেশন 
ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের জমিজমা 
দেখাশোনা করার সুযোগই পাবেন না 
বোধহয়। 

ফুটপাতে দাঁড়াবার জায়গা কোথায় 
গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটার রাস্তা কোথায় ? 
সকলকে কাঁচিকলা দেখিয়ে ফুটপাত এখন 
জবরদখল কলোনি। দাবিদার হিসেবে 
আপনি হয়তো পথচারী বৃকে 
একটু বল এনে বস্তার মত 
বললেন _ “ফুটপাত হল পায়ে হাঁটা 
মানুষের জন্য। ফুটপাত আমার'। 

বলা শেষ হবে না। কোথা থেকে 
আপনার চারপাশে হ্যা হ্যা,হো হো, হি হি 
করে খাঁক খ্যাক করে উঠবে অদ্ভূত সব 
মানুষ। ফ্লপ্যান্ট গুটিয়ে, গেজি পরে, 
লৃষ্গি তূলে তেড়ে আসবে যারা, ওরা 
হকার। হাতাখুন্তি হাঁড়িকৃড়ি নিয়ে তেড়ে 
আসবে যারা ওরা ফুটপাতের গেরস্ত, 
বেলচা কোদাল শাবল গাঁইতি নিয়ে রুখে 
আসবে যারা ওরা খালাসি, গায়ে পৈতে, 
পরনে গেরুয়া পরে ভক্তসমেত খেঁকিয়ে 
“আবে ঘর ঘা' বলে যারা সম্মিলিতভাবে 
আপনার ওপর কাঁপিয়ে পড়বে ওরা 
রকবাজ, ফুটপাতের মধ্যিখানে ওরা 
ক্যারাম খেলে, ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন, এছাড়া 
রয়েছে আরো অনেক মানুষ - ভিখিরি, 
মাতাল, পাগল, ভবঘুরে, ফুটপাতের 
চিত্রশিল্পী। এরা সকলে মিলে আপনার 
ঘাড় ধরে আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে দেবে 
আর আপনি এই লজ্জা দৃঃখ আর অপমান 
হজম করার আগেই আপনাকে চেপ্টে 
দিয়ে চলে যাবে কলকাতার যানবাহন _ 
ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টের সঞ্গে যাদের মধুর 
সম্পর্ক। 

আপনি হয়তো মরবেন না, সকলের 
ভাগ্য কি এত ভাল হয় যে হঠাৎই মরে 
যাবে! তবে যতদিন বাঁচবেন, ততদিন 
কিন্তু ভূলেও এ ফুট পাতে হাঁটার অধিকার 


দাবি করবেন না। ফুটপাতের মালিক 
আপনি নন, আপনি তো আর ঘৃষদাতা, 
মস্তান অথবা শরণার্থী নন, পথচারীদের 
তো কোন আসোসিয়েশন নেই । আপনার 
হয়ে লড়বে কে ৯ আর তাছাড়া ফুটপাতের 
দাবিদারদের যাঁরা দাদা (অধিকাংশই যব 
নেতা) তাঁরা অধিকাংশই ওদের অধিকার 
পাইয়ে দেবার জন্য যত্মশীল, 
ওপরওয়ালাদের সঞ্গে ওদের রীতিমত মৃখ 
শোঁকাশকি। আপনি মশাই ছাপোষা 
পায়ে হাটা লোক, হটিতে পারলেই হল, 
তা আবার ফুটপাতের বায়না কেন ৯ 
এছাড়া আছে উটকো অশান্তি। 
কিছুক্ষণ বাদে বাদেই পাবেন ফুটপাত 
জুড়ে লাইন। কেরোসিন, গ্যাস, 
হরিণঘাটার দৃধ, মাদার ডেয়ারির দৃধ, 
মাদারির খেল দেখার ভিড়, সিনেমার 
লাইন, ভিড় পেটের অসুখ- 


বাধা। পথে আপনাকে নামতেই হবে। 
ইদানীং আবার ফুটপাতেই ইটবালি চুন 


প্রকল্পের জন্য ফুটপাতেই অস্হায়ী 
গোলা । আপনি এদের কেউ নন, আপনি, 
একটা ফালতৃ মানুষ, ফুটপাতের জন্য 
আপনার হ্যাংলামি দেখে এরা করুণা 
বোধ করে হয়তো কিন্তু তাতে সমস্যার 
সমাধান হয় না। 

আপনি কি শ্যামবাজারে থাকেন ? না 
থাকলেও আপত্তি নেই। কেন না 
শ্যামবাজারে আপনাকে যেতেই হয়। মনে 
করুন আপনি আর আমি দৃই পথচারী পথ 
হাটিছি। অবশাই বিধান সরণীর ট্রাম 
লাইনের গা ঘেঁষে। দুপাশে তাকান, 
দেখবেন সার সার সব ছাউনি। বড় বড় 
স্হায়ী দোকানগৃলোর মধ্য ফুটপাত এক 
হাত চওড়া । তারপর অচ্হায়ী দোকানের 
সার সার ছাউনি। আর তারপর মূল 
রাস্তা শুরুর আগেই আবার রাস্তার 
ওপর ঢল নেমেছে দোকানের । এই ত্রিস্তর 
বিশিষ্ট কাঠামো চলবে ওয়েলিংটনের 
আগে পর্যন্ত। কোথাও ঘন বুনোট, 
কোথাও বা একটু হাঁফ ছাড়ার জনা ফাঁকা 
অবকাশ। ওখানে যে কোনকালে ফুটপাত 


পরিবর্তন ৪২ 


বলে কিছু ছিল তা রীতিমত গবেষণার _ 


বিষয়। তাও ধরুন, আমরা এ এক হাতের 
অধিকার ছাড়তে নারাজ। তাহলে কী কী 
অসুবিধে আপনাকে আমাকে পোয়াতে 
হবে তা দেখা যাক। 

আপনাকে বাজারের পাগলা ষাঁড় হতে 
হবে। ঢুসিয়ে, গৃতিয়ে, ঘাড় ঝূঁকিয়ে 
বেঁকিয়ে আপনাকে পথ করে নিতে হবে। 
কখনো আপনাকে দৃহাতে সায়া, ব্লাউজ, 
শাড়ি, ফুক সরাতে হবে, স্টিল কিংবা 
আযালুমিনিয়ামের কৃলন্ত জিনিসপত্রের 
গুঁতো থেকে মাথা বাঁচাতে হবে, যখন 
তখন ঝুঁকেপড়া তেরপল কিংবা বাঁশের 
খুঁটিগুলোর হাত থেকে বাঁচতে হবে, 
মাথার ওপরে কৃলবে নানা জাতের ব্যাগ _ 
আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে। 
এছাড়া রয়েছে কোল্ড ডিংকসের 
করন গুলো, পান-বিড়ি সিগারেটের 
দোকানের সামনে নেশাগ্রস্ত মানুষের 
ভিড়। 

বড় বড় দোকানগুলো এমনিতেই 
নানান সমসায় ভূগছে। কেননা সামনের 
দোকানগুলো ওদের ডিস্প্রেতে বাধা 
দিচ্ছে। তাই তাঁরাও কোন কোন ক্ষেত্রে 
তাঁদের জিনিসপত্রকে প্রচারের জনা এএক 
হাতের মুক্তা্চলে ঠেলে দিচ্ছেন। তবু যা 
হোক ফাঁক ফোঁকর গলে হয়তো এগোতে 
পারা যায় কিন্ত গোদের ওপর বিষফোঁড়া 
- আপনাকে ধরে, প্রতি এক হাত অন্তরই 
টানাটানি হবে। সে আদর সহা করা 
দূরহ। এই চলবে কলেজ স্টিট জংশন 
পর্যন্ত। 

তারপরই বই আর বই । সেখানেও এ 
একই ব্যাপার। তবে ওখানে এতটা 
হাঁসফাঁসের ব্যাপার নেই । তবে ফুট পাতে 
গুঁদেরও মৌরসিপাট্রা। 

বড়বাজার চেনেন তোঃ চিৎপৃর 2 
(সেখানে বাঙালিরা পরবাসী। এ 
বিপড্জনক, মেজাজি এলাকায় ফুটপাত 
বলে কিছু নেই। ওখানে রামরাজত্ব 
চলছে। যাকে বলে মুক্তাঞ্চল। গঠন আর 
আকৃতির দিক থেকে সবই এ একইরকম। 
তবে ওখানকার বিশেষতৃই আলাদা। 
চক্ষুলজ্জার সামানাতম আভাস ওখানে 
পাবেন না। ফুটপাতে বসে হোটেলের 
মধ্যাহন্ভোজনের তরকারি কাটাকুটি 
চলছে। সার সার মানুষ আটার রুটি খাচ্ছে 
লঙ্কা দেওয়া লাল তরকারি সহযোগে । 
ছোট ছোট অস্হায়ী দোকানপাট, লোহার 
রড বেরোচ্ছে হৃসহাস করে। অনামনস্ক 
হলেই বিপদ। আপনি হয়তো বিচিত্র 
দোকানের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা 


৫ 


ব্যাগের পসরায় প্রসারিত 


করবেন। পারবেন না। কিছুতেই তা 
সম্ভব হবে না। ফুটপাত 
অর্থনৈতিক ১৯ 
বাস্ত। আপনার পায়ে হাটা পথে 
ফুটপাতের ওপর আপনি অনেক স্কুটার 
মোটর বাইকের পার্কিং দেখতে পাবেন। 
বড় বড় গাড়িঃ তাও পেয়ে যাবেন 
দৃ'চারটে। খৈনি, ভৃজাওয়ালা আর বইপত্র 
ম্যাগাজিনের স্টলও পাবেন অসংখ্য। 
উত্তর কলকাতার টালা থেকে দক্ষিণ 
কলকাতার টালিগঞ্জ পর্যন্ত এ একই 
ব্যাপার। উত্তর কলকাতার লোক বাজার 
হাট করেন শ্যামবাজার অথবা 
বড়বাজারে। আর দক্ষিণ কলকাতার 
মানুষের কাছে গড়িয়াহাট। অতএব 
সেখানেও ফুটপাত বেদখল, অস্হায়ী 


ঢালাও বাবসা বাণিজা। হাঁটতে হাঁটতে 
ব্সান্ত হলে পাবেন চায়ের স্টল, 
ফুচকাওয়ালা, সেলুন। ইচ্ছে হলে 
দেয়ালের গায়ে বোলানো আয়নায় মুখ 
দেখতে দেখতে দাড়ি কামিয়ে নিতে 
পারেন। ওয়েলিংটন ধরে সিধে চলে 
আসুন ধর্মতলায়। তারপর বাঁদিকে থেষে 
একেবারে লিন্ডসে। কোথাও আপনাকে 
শান্তিতে পথ হাঁটিতে দেবে না। আপনি 
শেষ পর্যন্ত প্রধান রাস্তায় গাড়ির 
বিপজ্জনক রেঞ্জে চলে আসবেন। 
কলকাতায় এমনিতেই রাস্তা কম। যাও 
বা আছে তার দুপাশে সংকীর্ণ ফুটপাত। 
মেট্রোরেল আর বিভিন্ন সংস্হা 
সেগুলোকে ছিড়ে খুঁড়ে ফর্াফাই করে 
রেখেছে । 


তবে ফৃট্টপাতের দাবিদারদের বড় 


পরিবর্তন ৪৩ 


শরিকদের কথাও জানা দরকার। ওরা 
গৃহহীন, না খেতে পাওয়া মানুষের দল। না 
খেতে পাওয়ার লেবেল জড়ানো আছে 
যদিও তবুও এখন আর সে দিনকাল নেই। 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিংবা শহর 
কলকাতার রুজি-রোজগারের আশায় 
এইসব ছিন্নমূল পরিবার অনেকদিন 
ধরেই কলকাতায় রয়েছে। আপনার 
আমার চেয়ে ওরা অনেক বেশি সূখী। 
ওদের বাচ্চাদের মলমৃত্র ভাগের জন 
ফুট পাত রয়েছে । তারই মধো ইটের উনৃনে 
রান্না চেপেছে। কাঁথা সেলাই চলেছে, 
বেতের কাজ, রুটি শুকোনো, পাঁপড় তৈরি 
এবং রোদ্দুরে মেলে দেওয়া, গল্পগৃজব. 
কোমর বেঁধে ঝগড়া, দাম্পতা প্রেম, মায় 
বাচ্চা বিয়োনো পর্যন্ত। ফুটপাতের 
নিশ্চিন্ত আশ্রয়, কৃপড়ির নিচে নিশ্চিন্ত 
বিশ্রাম, ট্যাক্ষসহীীন, দায়দায়ি তৃহীন 
নিরাপদ জীবনযাত্রা । ফুট পাতেরও আবার 
এরিয়া ভাগ করা আছে। এক একটা 
পরিবার এককভাবে ছোট ছোট প্লটে বাস 
করছে। সীমানা দখল করে ওরা মাথা 
গোঁজার আশ্রয়টুক্‌ করে নিয়েছে। ওদের 


তথাকথিত বিদেশি পণোর দোকান 

তাই বলে ভাববেন না যে কলকাতার 
সব ফুটপাতই বেদখল হয়ে গেছে! উত্তর 
কলকাতার ওপরই চাপটা বেশি পড়েছে। 
দক্ষিণ কলকাতায় রয়েছে অভিজাত 
ফুটপাত যেখানে নিশ্চিন্ত মনে এখনো 
হেঁটে চলা সম্ভব। ল্যান্সডাউন, সাদার্ন 
আযভেনিউ, একডালিয়া, পাম আযভেনিউ, 
রাসবিহারী আভেনিউ (এখানকার সর্বত্র 
এমন নয় কিন্ত), গোলপার্ক, ঢাক্রিয়া, 


লু 


যোধপুর পার্ক, হিন্দৃস্হান পার্ক, নিউ 
আলিপৃর, এবং আরো এমন কিছু জায়গায় 
ফুটপাত পড়ে আছে আপন খেয়ালে! 
ওখানে হাঁটাপথে আপনি নিশ্চিন্ত হতে 
পারবেন। তবে সমস্যাটা হল এখানেই যে 
ওখান দিয়ে বেড়াবার অবকাশ আপনার 
নেই । আপনাকে তো শেয়ালদা, হাওড়া, 
ডালহোসি, ধর্মতলা করে বেড়াতে হয়। 
হাওয়া খাবার সময় কোথায় আপনার ৯ 
যেখানে আপনার হাঁটাপথে কাজ আর 
পথ চলার আনন্দ আপনি একই সম্গে 
পেতে চান সেখানেই ফুটপাত আপনার 
জন্য বন্ধ। 

আর আছে এসপ্র্যানেডের খোলামেলা 
চতুর। রাজকীয় ফুটপাত। পার্ক স্ট্রিট, 
ক্যামাক স্টিট, রেনিপার্ক, ক্যাসূরিনা 
আযভেনিউ (এখানে অবশ্য ময়দান, 
রাস্তার দৃপাশে গাছের সারি, ঠাণ্ডা), 
আউট্রাম রোড, আরও এমনতর। এসব ভি 
আই পি-দের জন্য। ওরা তো আর 
ফুটপাতে হাঁটেন না, খোলামেলা 
ফুটপাতের মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে 
গাড়ির কাঁচ তুলে শোভা দেখেন । এখানে 
হকার নেই, বিনা ভাড়ার পরিবারের 
সংখ্যাও কম, রাস্তা জুড়ে |চযাংড়া 
ছেলেপুলেদের ক্যারাম খেলা, 'আজ্া 
দেওয়া নেই। মুদ্িকিল এখানেই যে এইসব 
'অলৌকিক ফুটপাত ধরে হেঁটে বেড়ানোর 
সময় আমাদের অনেকেরই নেই । অতএব 
এরা ফুটপাত গোম্ভীতে কুলীন এবং 
স্বভাবতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে । 


তা প্রশ্ন হল, কার দোষে, কার 
গাফিলতিতে গরিব পথচারীর ফুটপাতের 
অধিকার চলে গেল; আমাদের গরিব 
দেশে, এই নেই দেশের মানুষের একটু 
হেটে বেড়ানোর নিরাপদ জমি কারা 
দানছন্তর করে দিল এবং কোন 
অধিকারে ; আর পাঁচটা প্রশ্নের উত্তরে 
যেমন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার 
সম্ভাবনা থাকে এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তার 
বাতিক্রম হবে না। এই যে এত 
দোকানদার, এত বেওয়ারিশ পরিবার 
ফুটপাতের ওপর দিবা আসর জাঁকিয়ে 
বসেছে তা কোন সাহসে £ 

এর একটা সর্বজনীন সহজ উত্তর 
অবশ্য আছে এবং তা হল এখানে জোর 
যার মূলুক তার। তবৃ, জ্ঞোরটা এল কোথা 
থেকে ১ এরও উত্তর আছে। খুঁটির জোরে 
ম্যাড়া লড়ে। খুঁটিটা কে; নিঃসন্দেহে 
কপোর্রেশন। আর এ বিষয়ে হকার্স 
আসোসিয়েশনের খোঁজ খবর করে 


পরিবর্তন ৪৪ 


জানতে পেরেছি যে সরকারি-পক্ষের এক 
প্রভাবশালী শরীক দল এই 
আযসোসিয়েশনের হতা্কতা। এদের ট্রেড 
লাইসেন্স আছে। ট্রেড লাইসেল্স থাকা 
মানেই সরকারিভাবে ফুটপাতে 
মৌরসিপট্রা জমানোর বাবস্হা পাকা। 
লাইসেন্স যে সবার আছে তা নয় তবে 
কোন, না কোনভাবে এদের অধিকাংশরাই 
অলিখিত লাইসেন্সের বাবস্হা করে নিতে 
পেরেছে। জনহিতকর কাজ করতে গেলে 
কপোর্রেশনের কিছু আয় থাকা দরকার। 
ট্যান্স থেকেই আয়ের অনেকটা আসে। 
এক্ষেত্রে ফুটপাত দখল করে বা বাবহার 
করতে দিয়ে তা বাবদ যে আয় তার 
কতটুকৃর মুখ কর্পোরেশন দেখতে পায় ? 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকা মাঝ রাস্তাতেই 
লুটপাট । দালালি খাবার লোকের অভাব 
নেই। দাদা-ভজার দল তো 
কপোর্রেশনকে কিছু দেওয়ার প্রশ্নে যায়ই 
না। সেখানে দাদারাই তোলা তোলে। 
রাজনৈতিক দল, আসোসিয়েশন, বাজার 
সমিতি ইত্যাদিরাই এখন্‌ তাই ছুট পাতের 
ভোগদখল করছে। এলাকার মস্তানরা 
ফুটপাত জমা নিয়েছে । চড়া সেলামি দিয়ে 
কাঠের গৃমটি করে লোক বসাবার দায়- 
দায়িত্ব এখন তাদেরই । 

কীভাবে পেলেন দোকান করার 
সযোগ £ কীভাবে ফুটপাত আগলে 
জাঁকিয়ে বসলেন? এ ধরনের নানান 
প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট দোকানদার 
অনেক ক্ষেত্রে মুখ খুলতে চায়নি, অনেকের 
উত্তর ভাসাভাসা, অনেকে আবার 
সরাসরি আসোসিয়েশনকে সাক্ষা 
মেনেছে, আবার কেউ বা কর্পোরেশনের 
ট্যাক্সদাতা বলে দাবি করেছে । ঘটনা যাই 
হোক, নাগরিক সৃখ-স্বাচ্ছন্দা বিধানের 
দায় নিয়ে যাঁরা ক্ষমতার শীর্ষে বসে আছেন 
তাঁদের এই উদাসীনতা ও বৈরাগো মাঝে 
মাঝে বড় ক্রোধ হয়। 

এদেশে মাঝে মাঝে হকার উচ্ছেদ হয়, 
বেআইনি কু পড়ি, ফুটপাতের মল্দিরও। 
তবে তা ফাঁকা হয় কয়েকদিনের জনা। 
আবার যে-কে-সেই। আসলে আইন 
যেমন আছে, আইংনর ফাঁকও আছে। যারা 
ফুটপাত দখল করে আছে তারা 
ফাঁকফোকরের সুলুকসন্ধানটা জানে । 
আর প্রতিটি ফুটপাত জুড়ে আছেন 
শনিঠাকুর। তাঁর কোপদৃদ্টি পথচারীদের 
ওপর । কেননা ওরা হাটিতে চাইলে যে তাঁর 
থাকা হয় না। 7 


উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় 


আশীবাদ তা এখনই বলা যাবে 
বন্দনা - সব কিছুর প্রস্তর-বাধা না। তবে এই পেপসি ঠান্ডা 
কাটিয়ে এক রকম রাজার মতই পানীয় নিয়ে আমাচে নী 
'পেপসি' ভারতে রাজতু করার 
অনুমতি পেয়েছে। এই অনুমতি 
দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার। 


পসি'র বিরুদ্ধে হাজার 


নেপথ্যে এই বহ্জাতিক 


দিজ্লি)-এর সহযোগিতায়। 


ভারতে এই সংস্হার আগমন 


এক্স মিষ্টি ঠান্ডা জলের বোতল সারা 
দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি মায় কিয়দংলে 
। সমাজনীতিকেও কীভাবে একযোগে জড়িয়ে 
। ধূন্ধৃমার কাণ্ড লাগিয়ে দিতে পারে, ইদানিংকালে 
; তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ মাত্র ২২ কোটি টাকার 
পেপসি-কোলা প্রকল্প । ইস্যুর অন্ত নেই। এর 
৷ মধ্যে রয়েছে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্হার ভবিষাৎ, 
অদূর ভবিষাতে এ দেশের খাদ্যাভ্যাস কতটা 
বদলাতে পারে, জাতীয় কারিগরী কর্মকৃশলতার 
উন্নয়ন কতটা কী হয়েছে বা হতে পারে, এদেশের 
বৈদেশিক মুদ্রা সমস্যার সমাধান কোন পথে হতে 
পারে, বিশ্বের কাছে ভারতের বাজার কতটা 
লোভনীয়, বহৃজাতিক ব্যবসায়িক 
দেশে দেশে কী কাণ্ড ঘটিয়ে বেড়ায়, এবং অবশ্যই 
পাজাব তথা সারা ভারতের সমস্যা সমাধানের 
নামে ভোটকৃড়ুনি রাজনীতির উৎকর্ষসাধন। এই 
এতসব ইস্যু এক ধাক্কায় চোখের সামনে এনে 
ফেলেছে এমনই এক প্রকল্প যাতে খুবই 
অকিঞ্চিংকর পরিমাণের মূলধন বিনিয়োগ করা 
হয়েছে। অর্থাৎ আরও পরিচ্কার করে বললে, 
সারা দেশে প্রতি বছর বাবসা ক্ষেত্রে যত টাকা 
বিনিয়োগ করা হয়, পেপসি প্রকল্পের ২২ কোটি 
টাকা ১ শতাংশেরও সামান্য ভগ্নাংশ চ্হান 
অধিকার করে রয়েছে। অথচ এই নিয়েই যত 
গোল। 

গত চার বছর ধরেই গোল চলছিল। প্রাকৃতিক 
নিয়মানৃসারে তা বাড়া কমার রেওয়াজও মেনে 
চলেছে। কিন্ত্ত সেপ্টেম্বরের গোড়ায় কেন্্ীয় 
সরকারের পক্ষ থেকে রাঙ্ীব গান্ধীর পাঞ্জাব 
সফরের ঘোষণার সঞ্গেই পেপসি বিতর্ক আবার 
জোর পায়। গত ফেব্রুয়ারিতে পেপসি প্রথম 
আশার আলো দেখে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রজেক্টস আপ্রচভাল বোর্ড তাদের ভারতে 
ঢোকার অনুমতি দেয়। তারপরেও ফাঁড়া ছিল। 
সেটা কেটে গেল এই সেদিন, ১৯ সেপ্টেম্বর 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটি 
(ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক আছেয়ার্স বাসি 
সি ই এ) ওই প্রকল্প মঞ্জুর করে। 
তার দুদিন পর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পাঞ্জাব 
সফরে গিয়ে এই 'খুশখবর' শোনালেন। 

মাঝে অবশ পঞ্চনদীর জল বিস্তর গড়িয়ে 
গেছে। পেপসি নিয়ে সরকারি মহলে তর্কবিতর্কের 
ঝড় যেমন বয়ে গেছে (কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের 
রন্তচক্ষু সত্বেও) তেমনি বিরোধীপক্ষও ছিল 
সোদ্চার। তবে অবিরাম লড়াই চালিয়ে গেছেন বা 
এখনও যাচ্ছেন এমন একজন বাক্তি, ঘিনি 
পেপসিকে ভয় পাচ্ছেন নানা কারণে। তার 
প্রধানতম হল বাবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্িতা। এদেশে 
সফট ডিংকের বাজার এককথায় যার হাতের 
মুঠোয় সেই পার্লে কোম্পানির চেয়ারম্যান রমেশ 
চৌহান প্রথমাব ধিই পেপসির ভারতে ঢোকার 
বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করে চলেছেন। 


চলেছিল। 60 জন এম পি এর বিরুদ্ধে এক 
স্মারকলিপিতে সই করলেন, তো আর ৫০ জন 
প্রকল্পের সমর্থনে আর একটি স্মারকলিপি 
দিলেন। এর মধ্যে কংগ্রেস-অকংগ্রেস সবাই-ই' 
সিল এছাড়াও হিল এই দিবে জা 

হাফ সর্বস্তরের মন্ত্রীকে তুল 


সংসদে এই প্রকল্প নিয়ে বিরামহীন বিতর্ক. 


বৈঠকের পর বৈঠক। একথা বলা অন্যায় হবে না, 
অন্তত রাজ্জীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান 
কংগ্রেস (ই) যেহেতু তাঁর নির্দেশ ছাড়া এক পাও 
নড়েনা, তাই এই বিতর্কে সরকারি দলের বেশ 
কয়েকজন প্রথম সারির নেতা যখন এই প্রকল্পের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তাঁদের পেছনে দল- 
সভাপতি রাজীবের প্রশ্ছন্ন সমর্থন ছিল। নাহলে 
কারোর ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে ক্বয়ম্ভূ হয়ে 
প্রধানমন্ত্রী রাজীবের বিকদ্ধাচরণ করেন। 
আসলে এইরকম বিতর্ক তৃলে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন 
অংশের নাড়ি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। 

এছাড়াও ছিল বোম্বাই আর কলকাতা 
হাইকোর্টে দায়ের করা মামলা। সৃপ্রিমাকোর্টও বাদ 
যায়নি। শেষমেশ, বাদ-বিবাদের রাপরঞগ 
দেখেশুনে সাউথ ব্লকের নির্দেশে পেপসি ছাড়পত্র 
গেল। 

প্রকঙ্দের চেহারাটা দেখা যাক £_ 

এর জনা মোট বায় ধরা হয়েছে ২২.৬ কোটি 
টাকা। পেপসি একা নয়, আছে দুজন ভারতীয় 
সহযোগী পাঞ্জাব আগগ্রো ইন্ডাস্টিক্ত কপর্রেশন 
(পি এ আই সি বা পাইক) এবং টাটা গোষ্কীর 
ভোল্টাস। মালিকানায় শতাংশের হার থাকবে 
এরকম _ পেপসি ৩৯.৮৯/।, পাইক ২০" এবং 


ভোল্টাস ২৪'/। এছাড়া বাকি শেয়ার অর্থাৎ 
১৬.১১ শতাংশ বাঙ্গারে ছাড়া হবে। অতএব 
ভারতীয় সহযোগীদের হাতেই থাকছে 


ভোল্টাসের চেয়ারম্যান এ এইচ টোবাাকোওয়ালা : 
'ক্ষোরেন'প্রুকিতে আসক 


চা 

সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার। কিন্তু কোম্পানি গড়ার 
টাকা আসবে কী ভাবে ১ বলা হয়েছে ৫০ শতাংশ 
টাকা আসবে তিন অংশীদারের কাছ থেকে এবং 
বাকি অধার্খশ নেওয়া হবে বিভিন্ন সরকারি 
বেসরকারি খণদান সংস্হা থেকে। 

গত ২৫.৯.৮৬-তে দূরদর্শনের জাতীয় 
কার্যক্রমের এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের 
তন্বাবধায়ক ফুড প্রসেসিং মন্ত্রকের কতা জগদীশ 
টাইটলার-এর অন্তর্গত বিভিন্ন ডিভিশনের 
একটা হিসেব দিয়ে বোঝালেন যে ২২.৬ কোটি 
টাকা এভাবে খরচ হবে। ১.৬ কোটি টাকায় তৈরি 
হবে কৃষি গবেষণা কেন্দু। ৬ কোটি টাকা খরচ করে 
গড়ে তোলা হবে আলু ও শসা থেকে খাবার 
তৈরির ইউনিট। ৭.০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে 
অন্যানা শাকসব্জী থেকে খাবার তৈরির ইউনিট 
এবং 6.৫ কোটি টাকায় তৈরি হবে নরম পানীয় 
তৈরির কারখানা। 

এই প্রকল্প যাতে ছাড়পত্র পায় তার জন, 
অনেক লবিই সরকারের বিভিন্ন দরে 
দৌড়োদৌড়ি করেছিল। এর মধ অন্যতম প্রধান 
ছিলেন দেশের একনম্বর শিল্পগোচ্ঠীর প্রধানতম 
পৃরুষ জে আর ডি টাটা। তিনি নিঙ্গে বান্তিগত 
স্তরে প্রধানমন্ত্রী এবং খজন্যানা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর 
কাছে এই প্রকন্দের হয়ে দরবার করেছিলেন। । 
আবার অনা দিকে এর সমালোচকরা বলেছেন যে. 
পেপসিকে ভারতে ঢুকতে দিলে সর্বনাশের অনেক 
রাম্তাই খুলে যাবে। তার মধো অনাতম হল. 
দেশের নিরাপত্তা বিভ্বিত হবার চান্স খুব 
বেশিরকম থাকবে। যেহেতু পেপসি বিভিন্ন দেশে 
মার্কিন গোয়েন্দা সংস্হা সিয়া-র হয়ে কাজ করে 
বলে প্রমাণ আছে, সেহেতু পেপসির স্ে মার্কিন 
গোয়েন্দাবাহিনীকেও এদেশে ঢোকার রাচ্তা 
পরিচকার করে দেওয়া হবে। তাছাড়া পেপসির 


এরকম লড়াই এই প্রথম যে হচ্ছে তা নয়। 
বছর দশেক আগে অংশীদারীর কামেলা এবং 
আমদানি-রফ তানির নানা আইনি সমস্যায় জড়িয়ে 
যখন কোকাকোলা কোম্পানি এ দেশ ছোড়ে চলে 
গেল তখনও এরকম বিতর্ক উঠেছিল। তারপর 
থেকে বহুদিন আন্তজাতিক বণিক সভাগুলো 
ভারতকে বাবসায়িক দিক থেকে খুবই গোলমেলে 
স্হান হিসেবে বিবেচনা করত। মার্কিন সমাজের 
একনম্বর প্রতিভ্‌ 'কোক' চলে ঘাবার পর থেকে 
গত এক দশকে দেশীয় নরম পানীয় 
প্রচ্তৃতকারকরা চুটিয়ে বাবসা করে নিজেদের 
চেহারা চর্তৃগুণ ফুলিয়েছে। কিন্ত ফুলোনো 
চেহারার দেশীয় “সফট ডিংক জায়েপ্ট'রা আবার 
কঠিন প্রতিদ্বন্দিতার মুখে পড়েছে দূ নম্বর 
মোর্কিনী) নরম পানীয়ের উপস্হিতিতে। সতি 
কথা বলতে কি, কোক-এর সে রমরমা আজ আর 
নেই। একটু আগে পেপসিকে দৃ-নম্বর বললাম 
বটে, কিদত্ত আসলে ক্রুমের দিক থেকে সে দু'নম্বর 
হলেও বাবসার দিকে সে এক নচ্বরে। ১৫১টা 
দেশে ১৫ হাজার 'ছ্রাত্প্রতিম' সংস্হার স্গে হাত 
মিলিয়ে পেপসি তার বাবসায়িক জাল ছড়িয়েছে। 
কোক-এর কাছে এখন যা ঈর্ষশীয়। 

স্বদল-বিরোধী দল. দূ-পক্ষ থেকেই যেরকম 


এখনও পর্যন্ত ঘাড়ে নিতে হচ্ছে ফুড প্রসেসিং 
মন্ত্রী জগদীশ টাইটলার ও সচিব পি মুরারিকে। 
যদিও পেপসির মত বহৃজাতিক মার্কিনী সংস্হাকে 
ডেকে আনার পেছনে ১৯৮৪-তে ঘোষিত 
রাজীবের 'মুক্ত অর্থনীতি' দায়ী। যে ঘোষণার 
পেছনে হাত ছিল বিশ্ব ব্যাঞ্ক ও প্রাইভেট সেক্টর 
ফেরত হোমরাচোমরাদের। তবু এখন কিল হজম 
করতে হচ্ছে টাইটলারকে ৷ 
পেছন ফিরে দেখলে অনা চিত্র নজরে পড়ে। 
৯৯৮৩-র প্রথম দিকে “কিং শার্ক' রমাপ্রসাদ 
গোয়েকার মালিকানাধীন আগ্নো প্রডাষ্টস 
এম্সপোর্টস ইন্ডিয়া (এ পি ই আই) প্রথম 
পেপসির স্গে এদেশে যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেয়। কিন্ত তখন 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নিয়ন্ত্রণাধীন বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি দফতর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। 
কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, যে সব উন্নত 
গত সুযোগ-সৃবিধার প্রস্তাব এই যৌথ 
প১১৪৯১৬০৪২ি 
সৃবিধে আবার নতৃন করে বিদেশি পুঁজির মাধামে 
আনার প্রয়োজন নেই। ওয়াকিবহাল সূত্র অনুযায়ী 
খাদা ও কারিগরী উন্নয়ন দফতর এবং খোদ 
বাণিজ্য মন্রকও পেপসির প্রদ্তাব ফিরিয়ে 
দিয়েছিল। কিন্ত সে সময় (৮৫-র জুলাই) এপি ই 
আই.র জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, 
বেশিরভাগ দফতরই পেপসি সম্পর্কে কোন 
চূড়ান্ত সিম্ধান্ত নিতে পারেনি। আবার ওই 
সময়েই সরকারের একটা মহল থেকে বলা হচ্ছিল 
পেপসি যে প্রযুক্তি বিদো দিতে চেয়েছে এদেশে 
তার প্রয়োজন যথেষ্টই রয়েছে। এত সব্বেও 
প্রস্তাব পাশ হল না। 
শেষমেশ রমা গোয়ে+কা রণে ভঙ্গ দেন। কিন্ত 
পেপসি-র মত সংস্হা ছেড়ে দেবার পাত্র যে নয় 
তার প্রমাণ মিলল ঠিক বছর খানেক বাদে । এবার 
ভারতীয় সহযোগী হিসেবে গাঁটছড়া বাঁধল পাইক 
ও ভোল্টাসের সম্গে। আগেরবারে পেশ করা 
প্রস্তাবে নিশ্চয়ই খুঁতূত ছিল। এবার সেসব 
কেড়েপৃছে সাফসৃতরো হয়ে প্রস্তাব ফেলা হল 
সরকারি দফতরে । তার ফলে গতবারে যেখানে 
মোট বিনিয়োগের কথা ছিল মাত্র ২ কোটি টাকার, 
এবার সেটাই হল দুয়ের পিঠে দুই ২২ কোটি 
টাকার। লোভনীয়, কিন্ত ততটা নয়। কারণ সারা 
ভারতে এক বছরে বিনিয়োগ হওয়া পুঁজির কত 
ভদ্মাংশ চ্হান পেপসি-উদ্যোগ দখল করল তার 
হিসেব আগেই দিয়েছি। 
সারা বিশ্ব জুড়েই, বিশেষ করে পশ্চিমী সংবাদ, 
জগতে ভারতে পেপসি-প্রস্তাব বেশ ভালরকমই 
প্রচার পেয়েছিল। ১৯৭৮-এ কোকাকোলা এদেশ 
থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ভারত সরকার 
বিদেশি পুঁজি সম্পর্কে নিজেদের নীতি পাল্টেছে 
কিনা, এই ব্যাপারটিই পেপসির ভারতে প্রবেশের 
পেছনে প্রধান বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল পশ্চিমের 
কাছে। পেপসির পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রী 
রাজীবকে বোকানোর চেষ্টা হয়েছিল। "৬৫ 
সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী যখন আমেরিকা 
সফরে যান, তখন তিনি যে কটি অনৃষ্ঠানে 
উপচ্হিত হয়েছিলেন তার মধ্যে চারটিতে যোগ 
দেন পেপসির চেয়ারম্যান। এবং এর মধ্যে অন্তত 
একটিতে চেয়ারম্যান সাহেব এই প্রস্তাব নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর স্গে বিস্তৃত আলোচনার সৃযোগ 


পার্লে এক্সপোর্টসের কর্ণধার রমেশ চৌহান $ 


কোলা" যুদ্ধে অসম প্রতিযোগী 


পান। শোনা গেছে, রাজীব নাকি ধৈর্য ধরে 
চেয়ারম্যানের কথা শোনেন এবং নোটও নেন। 
কিন্ত তখন কোন কথা দেননি। অতএব দেখা 
যাচ্ছে প্রস্তাব নাকচ করার পেছনেও ছিলেন 
রাজীব, এবার তাকে সবৃজ সঞ্কেত দেওয়ার 
পেছনেও রয়েছেন তিনিই । মাকে শুধু কিছু সময় 
গেল অনৃক্ল রাজনৈতিক পরিচ্হিতি নামক 
কলাটি পাকতে। নচেৎ এ বছরের মার্চে যখন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের একটি ছোট গোদ্ঠী পেপসি 
প্রকল্পের কথা তোলেন তখন কেন ক্যাবিনেট 
স্তর থেকে তাঁদের জানানো হয়েছিল যে, 
প্রস্তাবটি কৃলৃষ্গিতে তুলে রাখা হয়েছে » 
আসলে, যে সংস্হার বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ ৪৬ 
হাজার কোটি টাকা, তার দেওয়া প্রস্তাব আর যাই 
হোক কৃলুষ্গিতে ঠাঁই পাবার মত নিশ্চয়ই নয়। 
প্র্তাবটি টেবিলেই ছিল, তবে একটু 
গোপনভাবে, নানা ফাইলের তলায় সৃঘোগ বুঝে 
বার করা হয়েছে! 

এই প্রস্তাবের সপক্ষে বিরাট বিরাট আশার 
কথা শোনানো হয়েছে । যেমন _ সবুজ বিপ্রব যা 
করতে পারেনি এই প্রকল্প ভারতের কৃষিক্ষেত্রে 
তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগতি এনে দেবে, তাতে 
মবনাফার ভাগও থাকবে বিশাল পরিমাণে । এছাড়া 
এই বিরাট আর্থিক মুনাফার ফলে পাঞ্জাব তথা 


পেপসি-কোলার প্রতিনিধি রমেশ ভাঞ্গাল £ 
নর পানীর়র বোতল নিযে ঘুষ জয় সম্ভব হাল 


প্রতিবেশী রাজাগুলোও দারুণভাবে উপকৃত 
হবে। কারণ পেপসির তৈরি ঘুস্ট জুসের রপ্তানি 
ওই রাজাগৃলির কাছে এক বিরাট আন্তজাতিক 
বাজারের সম্ভাবনা খুলে দেবে। পেপসি যেহেতৃ 
খাদাশসোর বড় ক্রেতা সেহেতু চাষবাসের ক্ষেত্রে 
তার প্রযুক্তি চাষীদের কাছে আশীবাদিস্বরূপ হয়ে 
দেখা দেবে। আবার, এই প্রকল্প পাঞ্জাবের 
বেকার সমস্যা সমাধান করার কাজে এবং নড়বড়ে 
আর্থিক বুনিয়াদ শত্তপোক্ত করে তোলার কাজে 
দারুণভাবে সাহায্য করবে, যার ফলে পাঞ্জাবের 
উগ্রপন্হী সমস্যাকে প্রায় নির্মুল করে ফেলা সম্ভব 
হবে। এছাড়া“আছে বিদেশি মুদ্রার প্রস্গ। বলা 
হয়েছে এই প্রকন্দেপ উৎপাদিত দ্রবাসমূহের যে 
বিশাল রস্তানির সম্ভাবনা রয়েছে, তাতে 
ভারতের বিদেশি মৃদ্রা-সমস্যা সমাধানের রাস্তা 
বাঁ চকচকে মসৃণ। এবং এসব সম্ভাবনার ব্রিরুদ্ধে 
কোন প্রশ্ন তুললেই অন্যানা যুক্তির স্গে দেখিয়ে 
দেওয়া হয় পৃথিবীর অন্যানা যেসব দেশগৃলোতে 
পেপসি প্রবেশাধিকার পেয়েছে তাদের অর্থনীতির 
নাটকীয় পরিবর্তনের উদাহরণ । 

কিন্তু যাই হোক, ভারতীয় বাবসায়িক মহলের 
কাছে সরকার পেপসি-পাই ক-ভোল্টাসের 
এইসব দাবি খুব একটা বেশি পাত্তা পাচ্ছে না। 
তাঁদের মতে এই সব দাবিসমৃহকে বাস্তবে রূপ 
দেওয়া কঠিনতম কাজ। সন্দেহবাদীরা নিতান্তই 
বাস্গভরে এইসব দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। এর 
উত্তরে ভোল্টাসের চেয়ারম্যান আখতার আলি 
এইচ টোবযাকোওয়ালা বলেছেন, 'টাটার সঙ্গে 
মার্সেডিজ কোম্পানির গাঁটছড়া ভারতীয় 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যে অগ্রগতি এনে দিয়েছে, 
কৃষিক্ষেত্রেও পেপসি প্রকল্প সেরকম অগ্রগতি 
এনে দিতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কৃষির 
বাবসায়িক দিকটা একেবারে বদলে দিতে পারে 
এই প্রকল্প।' এই প্রকল্পের ওপর ভোল্টাস 
চেয়ারম্যানের এতটাই বিশ্বাস যে, তিনি মনে 
করেন ভবিষাতে ভারতীয় কোম্পানির সঙ্গে 
যেসব বিদেশি বহুজাতিক বাবসায়িক প্রতিষ্ঠান 
গটিছড়া বাঁধবে, তাদের সামনে সফল পথ- 
নির্দেশিকা হিসেবে থাকবে এই প্রকল্প । 

অনাদিকে বিরম্ধবাদীদের মধ সবচেয়ে কড়া 
কথা বলেছেন কংগ্রেস (ই)-রই অনাতম সাধারণ 
সম্পাদক কে এন সিং। তাঁর কথায়, 'ওরা ঘর 
সাজাতে কোলা নিয়ে ঢোকে। কিন্তু আসলে 
উদ্দেশা সাম্রাজাবাদী শক্তিগুলোর তৈরি করা 
ছককে সাজিয়েগৃছিয়ে তোলা । দেশের নিরাপত্তার 
বদলে কি আমাদের আরো একটা নরম পানীয় 
দরকার ১' এর উত্তরে পেপসিকোলা 
ইন্টারন্যাশনালের বিজনেস ডেভেলপমেন্ট 
বিভাগের ডিরেক্টর রমেশ ভা*গাল বলেছেন, 
'আমরা ঘে সৃঘোগ সৃবিধে নিয়ে রাশিয়া ও চীনে 
বাবসা করছি তার চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছে 
ভারত। ফলতু, ওইসব অভিযোগ ধোপে টেঁকে 
না। এটা ঘটনা যে, ওই দৃই দেশে পেপসি চুক্তিবন্ধ 
হয়েছে ১:৯ অনুপাতে! অথাৎ ১ ডলার দামের 
কাঁচামাল আমদানি করলে ঠিক ওই পরিমাণ অর্থই 
রস্তানি করে অর্জন করতে হবে । সেখানে ভারতে 
অবস্হাটা দাঁড়িয়েছে ১:৫ অনৃপাত। দূরদর্শনের 
ফোকাস অনুষ্ঠানে এ প্রসঙ্গে টাইটলার 


জানালেন, 'ওরা যদি ১ ডলার রোজগার করতে 
চায় তবে আমাদের জনা ওদেরই রোজগার করে 


দিতে হবে ৫ ডলার।' বস্তৃত, ১৫১টি দেশে 
[পেপসি যে সাম্াজা চালাশ্ছে তার কোনটিতেই 
এইরকম অসম অনুপাতে তারা কাজ করেনি। 
কিন্তু ভারতের মত উন্নতশীল দেশে এই শর্তে 
তারা রাজিই বা হল কেন; 

কেন হল, সেটা অনুমানের ব্যাপার। 
অনুমাননির্ভর সিচ্ধান্ত উচিত নয়। তবে প্রথমবার 
যেসব কারণে পেপসির প্রস্তাব বাতিল হয়ে 
গিয়েছিল, সেই কারণগুলি কি এবার 
অনৃপচ্ছিত ; নাকি নেহাৎই রাজনৈতিক মুনাফা 
লোটার চেষ্টায় পেপসিকে বাণিজ্যের অনুমতি 
দেওয়া হল? ঘটনাক্রমে নজর করলে এ প্রশ্ন 
উঠতেই পারে। 

'কোলা' যুদ্ধ থেকে রমা গোয়ে*কার 
পশ্চাদপসরণের পর ফের যখন পেপসি প্রস্তাব 
পেশ করল তখনও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে 
যেরকম বিরোধিতা উঠেছিল তা কাটিয়ে ওঠা চট 
করে সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা 
এসেছিল খাদা ও অসামরিক সরবরাহ দফতর 
থেকে, যার তৎকালীন মন্ত্রী ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর 
অনাতম প্রধান লেফটেন্যাণ্ট এইচ কে এল ভগৎ। 
এ বছর ২৫ জুন হঠাৎই একটা নতুন মন্ত্রক তৈরি 
হল _ ফুড প্রসেসিং। দায়িত্ব নিলেন রাজীবের 
আচ্হাভাজন জগদীশ টাইটলার। তারপর ৭ 
জুলাই নয়া দিল্লিতে মন্ব্রীমশাই প্রথম যে 
সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন তাতে প্রধান ইস্ব্াই 
ছিল পেপসি। তিনি ঘোষণা করলেন, 
'পেপসিকো-র জন্য আমাদের দরজা বন্ধ হয়নি। 
পরিষ্কার করে বলতে গেলে দরজাটা এখনও হাট 
করে খোলা রয়েছে। পেপসিকো ভারতের দ্রুত- 
বর্ধমান নরম পানীয়ের বাজারে ঢোকার জনা যে 
প্রস্তাব দিয়েছে সেটা মন্ত্রীদের একটি গোচ্ঠীর 
অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সেটা মিললেই 
বাধা দূর হবে।" 

বাধা দূর হতে সময় লাগেনি। তবে 
দৌড়োদৌড়ি হয়েছে বিস্তর। দৌড়োদৌড়ির 
কার্যক্রম যেমন হয়েছে খোদ রাজধানীতে, তেমনই 
ছুটেছেন পাঞ্জাব সরকার । আর চর্মচক্ষে দেখা 
গেছে ছৃটিয়েছেন পাঞ্জাবের রাজাপাল 
সিদ্ধার্থশ্কর রায়। ৩ আগস্ট পাঞ্জাব সরকার 


চন্ডীগড়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক 
ডাকেন। যদিও ওই বৈঠকে প্রধান আলোচা বিষয় 
ছিল পাঞ্জাব পৃলিশ প্রধান কে পি এস গিল ও 
জ্গনৈকা আই এ এস অফিসার শ্রীমর্তী বাজাজের 
কেলে্কারির ঘটনা, তবুও সরকারি তরফে 
পেপসি নিয়ে আধাখাঁচড়া কিছু তথা রাখা হয় 
আলোচনার জনা । পরে সরকারি মুখপাত্র জানান, 
ওই বৈঠকে উপস্হিত প্রায় সব নেতৃবৃন্দই পেপসি 
প্রকল্পের পক্ষে সমর্থন জানান, মাত্র একজন ছাড়া 
- জনতা পার্টির কৃ্ণকান্ত। কিন্তু এই “মিনর্মিনে 
অসমর্থন' খুব একটা গ্রাহা হয়নি গ্রাহ্য কেন 
হয়নি তার একটা ব্যাখ্যা হতে পারে এরকম £ 

কৃ্কান্ত যখন পেপসি বিরোধিতায় নামেন 
তখন তার পেছনে যে শৃধু বিদেশি পুঁজির আগ্রাসন 
নীতির বিপদ বড় ইস্থা ছিল তা নয় । যেমন ছিল না 
জনতা পার্টিরই সাধারণ সম্পাদক জয়পাল 
রেম্ডির বিরোধিতায়। এ বছরের গোড়ার দিকে 
তিনিও বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট আলেন্দের অধীন 
চিলি সরকারের পতনের জনা দায়ী পেপসি 
কোলা, একথা তো প্রমাণিত হয়েই গিয়েছে। 
তবুও এই সংস্হাকে পাঞ্জাবে কারখানা খোলার 
অনৃমতি দিয়ে রাজীব সরকার আগুন নিয়ে খেলা 
করতে চলেছেন কিন্তু এত কথা বলা সত্তেও 


সিদ্ধার্থশমকর রায় £ 


পাঞ্জাবাকে সমস্যামুক্ত করাই কি একঘাত উদ্দেপা ; 
স্যর 


পরিবর্তন ৪৮ 


॥জনতা পার্টির মত বিরোধী দল পেপসি নিয়ে 
ততটা হল্লাগৃল্লা করেনি, যতটা করা দরকার ছিল। 
করেনি কারণ, ৭৮-এ জনতা রাজের তৎকালীন 
শিল্পমন্ত্রী জর্জ ফানা্ডেজের প্রচেষ্টায় 
কোকাকোলা এদেশ ছাড়ার পর যমুনা দিয়ে 
অনেক জলই বয়ে গেছে। ফানাপ্ডেজের তখনকার 
প্রচেষ্টা আজ 'গিমিক' বলে কেউ মনে করতেই 
পারেন, তাঁর বা তাঁদের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখে। 
কিন্তু এবার সে 'গিমিক' কাটানোর রাস্তা ছিল। 
হল না। কারণ পেপসি এলে যার বা যাদের 
বাবসায়িক স্বার্থে আঘাত লাগবে তারা শাসক 
দলের কাছের লোক বলে প্রচারিত এবং বিরোধী 
পক্ষের পেপসি বিরোধিতায় কংগ্রেস (ই)-র 
ঘনিষ্ঠ শিন্পপতিরা লাভবান হলেও হতে পারে। 
অতএব মৃদূ বিরোধিতা জানিয়ে দায় সারা যাক। 
এদেশের নরম পানীয় প্রস্তৃতকারকদের ড্রি*কস 
এবং য্যাবন্ূডায়েল-এর ঘথাক্রমে রমেশ চৌহান, 
চরণজিৎ সিং ও বিজ্ঞয় মালিয়া যেহেতু 
শাসকগোদ্ডীর ঘনিষ্ঠ, অতএব পেপসিকে বাধা 
দিয়ে দেশীয় বাজ্জারের ভাল বা মন্দ বে 
বিরোধী নেতারা রাজি নন। এই তিন ঠাণ্ডা 
জলপতি-র কেউ কেউ যে শাসক দলের অতি 
ঘনিষ্ঠ তার প্রমাণ কংগ্রেস(ই)-র একজন প্রাক্তন 
উচ্চপদস্হ নেতা ও বর্তমানে অকালি নেতা 
পাতিয়ালার প্রাক্তন রাজা অমরিন্দার সিংয়ের 
বন্তবা। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে 'বিজনেস 
ইন্ডিয়া" পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এই 
প্রকল্পের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে কেন্দীয় 
সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, 
'(পাঞ্জাবের) সাধারণ মানুষ মনে করে কেন্দ্রীয় 
সরকার পাাবি ও পাঞ্জাবের গ্রামের প্রতি 
বৈষমামূলক আচরণ করছে। পাঞ্জাবের কৃষকের 
চেয়ে রমেশ চৌহান এবং ওই জাতীয় নরম পানীয় 
নিমতাদের লবিকে বেশি গৃরুত্ব দিচ্ছে সরকার । 
টি যতদূর মনে হচ্ছে নরম পানীয় লবি 
পাঞ্জাবের সাধারণ মানৃষের চেয়ে অনেক বেশি 
শক্তিধর ।' (উল্লেখা, সে সময় এই প্রকল্প আটকে 
যেতে পারে এরকম খবর ছড়িয়েছিল)/অমরিন্দার 
সিং আদতে কংগ্রেসি, এখন 'ধর্মরক্ষায়' অকালি 
নেতা। তাঁর পক্ষে জানা সহজ নরম পানীয় লবি 
কতটা শাসক দলের ঘনিঘ্ঠ। 

এই হিসেব অনুযায়ী উচিত ছিল চৌহানের 
নেতৃতে দেশীয় ড্রিকস নির্মাতাদের দ্বার্থ রক্ষা 
হওয়া। কিন্তু সে গুড়ে বালি ছিটিয়ে দিল মহা 
শক্তিধর প্রতিপক্ষ । একদিকে বার্ষিক ৪৬ হাজার 
কোটি টাকা বিক্রি নিয়ে পেপসি এবং ৪ হাজার 
(কোটি টাকার বার্ষিক বিক্রির মালিক টাটা, উপরন্তু 
পাঞ্জাব সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থনধনা সরকারি 
সংস্হা পাইক। অনা দিকে ক্ষদ্রশি্প হিসেবে 
রেজিস্টিকৃত পার্লে এক্সপোর্টসৈর ১৫ কোটি 
টাকা বার্ষিক বিক্রি নিয়ে হাজির রমেশ চৌহান। 
তবে চৌহানের শক্তি ১৫ কোটিতেই সীমাবদ্ধ 
নয়। এদেশের ১০০ কোটি টাকার নরম পানীয়ের 
বাজারের অর্ধেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর সংস্হা। 
তবু তিনি হালে পানি পেলেন না। অর্থাৎ প্রাসাদ 
রাজনীতির নেকনজর তিনি হারিয়েছেন । দিল্লি 
দরবার এখন মুক্ত অর্থনীতির নামে 'ফোরেন 
মাল'-এর দিকে তাকিয়ে । 

চৌহান লড়াই চালিয়েছিলেন একেবারেই 
নিজেদের বাবসায়িক স্বার্থে। কিন্তু এমন কিছু 


[ 
অমোঘ প্রশ্ন তিনি তৃলেছেন যা সারা দেশের 
পক্ষেও জরুরি। বলা হয়েছে আগামী দশ বছরে 
পেপসির যৌথ প্রকল্প থেকে ২০০ কোটি টাকার 
দ্রব্য রপ্তানি করা হবে। চৌহানের প্রশ্ন, "ওরা 
(পেপসি) যদি শর্ত প্রণ না করে তো সরকার কী 
করতে পারবে ১' সঙ্গে তিনি উদাহরণও 
দেখিয়েছেন। জুতো তৈরির বহুজাতিক সংস্হা 
আডিডাসের সম্গে বাটার গাঁটছড়া বাঁধার 
প্রস্তাব সরকার পাশ করে দেবার পর বাটা 
তাদের যৌথ প্রকন্পের রপ্তানি শর্ত দশ বছরে 
৩৩.৩৩ শতাংশে কমিয়ে নিয়ে আসার জনা 
সরকারের কাছে দরবার করেছে। যেখানে শর্ত 
ছিল পাঁচ বছরে এই যৌথ প্রকল্প থেকে 
উৎপাদিত দ্রবোর ৭৫ শতাংশ রস্তানি করতে 
হবে। একইভাবে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের 
সচ্গে হিন্দুস্হান কোকো প্রোডাক্টস যৌথ 
উদ্যোগে নেমে রপ্তানির লক্ষামাত্রা পূরণ না 
করতে পেরে কারখানাই বন্ধ করে দিয়েছে। 
এছাড়া আরও একটা প্রশ্ন আছে, নরম পানীয়ের 
মত 'নন-প্রায়রিটি' শিল্পে হঠাৎ এক বহৃক্জাতিক 
দৈতাকে নিয়ে আসার দরকার ছিল কি; কোক- 
এর প্রস্হানের পর দেশীয় প্রযুক্তিতেই যেখানে 
দেশের তৃষ্ণা মিটিয়ে রস্তানির বাজারও ধরা 
গেছে, সেখানে আবার বিদেশি সংস্হা ডেকে আনা 
কেন? থামস আপ, লিমকা, ক্যাম্পাকোলা, খ্রিল 
ইত্যাদি পানীয় পশ্চিম এশিয়া, নাইজেরিয়া 
ইত্যাদি দেশে তো র্তানি করছেই। পেপসিকে 
ডেকে এনে দেশীয় প্রস্তুতকারকদের কি ভাত 
মারা হবে নাঃ এ প্রস্গে 'ট্রিবিউন' দৈনিক 
পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নারায়ণন জানিয়েছেন, 
(কোন বিদেশি সংস্হাই এ পর্যন্ত ভারত সরকারের 
শর্ত পূরণ করেনি। পেপসিও যে শেষ পর্যন্ত 
করবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। 

তাছাড়া চৌহানের প্রশ্ন, '১০০ বছর আগে 
টাটারা কোন বিদেশি সহযোগিতা ছাড়াই স্টিল 
্লান্ট তৈরি করতে পেরেছিল। নরম পানীয়ের 
জনা দেশেই তো প্রযুক্তি মজুত আছে, যার 
যোগানদার সেন্ট্রাল ফুড় টেকনোলজি রিসার্চ 
ইন্সটিট্রাট। তাহলে টাটা গোষ্ঠী কেন বিদেশি 
প্রযুক্তির জনা দৌড়চ্ছে ১' টাটা সার্ভিসেসের 
প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার জ্ঞাহিদ বেগ এর 
উত্তরে বলেছেন, 'এই উদ্যোগ মূলত ফলমূল ও 
খাদাদ্রবা তৈরির জন্য। নরম পানীয় এর একটা 
অঞ্গ মাত্র। তাছাড়া এই উদ্যোগ মূলত রফতানি- 
নির্ভর। সেই কারণে আমাদের একজন বিদেশি 
সহঘোগীর দরকার হয়েছে।' কিন্তু আসল প্রশ্নটা 
এখানেই _ পেপসির মত বহৃজাতিক সংস্হা কেন 
দুম করে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে ভারত 
থেকে রফতানি করবে ? পৃথিবীর ঘেসব অঞ্চলে 
রফতানি করার প্রৃতিশ্রতি দেওয়া হয়েছে সেখানে 
তো তারা তাদের অন্যান্য কারখানা থেকে 
উৎপাদিত দ্রবাসামগ্রী এখনই রফতানি করে। বলা 
তো হয়েছে পেপসি আসছে বাবসা করতে, কিন্তু 
সরকারের তব শুনে মনে হচ্ছে তারা 
আসছে ভারতের মত নিম্নবিত্ত দেশের রফতানি- 
আদর্শ উজ্জ্বল করে তুলতে । 

বলা হয়েছে পেপসি পাঞ্জাবে নাকি বেকার 
সমসার সমাধান করবে। রাজাপাল 
সিম্ধার্থশসকর রায় বলেছেন, পাঞ্জাবে যে শৃধূ 
আইনশৃস্থলার সমস্যাই আছে তা নয়, এ রাজো 


হাজারো অর্থনৈতিক সমস্যাও রয়েছে। 
বেশিরভাগ ছেলে যাদের উদ্ঠপল্ছী কার্যকলাপের 
জনা ধরা হয়েছিল, তারা বেকার । পেপসি তাদের 
কাজ দেবে। এবং যেসব কৃষকের পাঁচ একর জমি 
আছে এই প্রকম্পের ফলে বছরে প্রতি একরে 
অন্তত ৫০ হাজার টাকা তারা রোজগার করতে 
পারবে।' আবার মন্ত্রী টাইটলার এক কদম 
বাড়িয়ে বলেছেন, সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার 
লোক এখানে কাক্ত পাবে। কিন্তু পেপসির 
প্রতিনিধি রমেশ ভা*গালের বক্তা অনুযায়ী মাত্র 
পাঁচশ কর্মসংস্হানের সুযোগ রয়েছে। 

আসলে এই প্রকন্পের সবচেয়ে বড় সমর্থক 
যারা,পাঞ্জাবের সেই ধনী কৃষক সম্প্রদায়ের স্গে 
ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ। 
এই কৃলাকরা পাশ্চান্তা সং্কৃতির সম্গে সবচেয়ে 
বেশি একাত্ততা বোধ করেন। তাই পেপসি 
কালচার এঁদের কাছে এতটা আকর্ষণীয়। এরাই 
আবার পাঞ্জাবে সন্ত্াসবাদীদের মুখা মদতদার। 
মূলত এঁদের শান্ত করতেই এইরকম একটা 
প্রকল্প রাজীব সরকার নিয়ে ফেলেছেন। 

তাছাড়া দরকার পার্টির নিব্নী তহবিলে 
টাকা। সমস্ত 'ডিলেই' পয়সা তোলা হয়। কখনো 
পয়সা যায় স্যাইস ব্যাস্কে, কখনো পার্টির 
তহবিলে। তা সে পেপসিই হোক অথবা 


-গদি দখলে রাখতে গিয়ে যদি দেশের নিরাপত্তা 


এজেন্ট পৃষে রেখেছে। তাদের মাধামে টাকা 
খাওয়ানো হয়। এবারের নিবার্চনী লড়াই বেশ 
কঠিন। বিরোধীপক্ষ 'হবে না হবে না'করেও এক 
মঞ্চের ওপরে এসে গেছে। লড়াই হবে জ্ঞোরদার, 
তাই টাকাও চাই প্রচুর। 

পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে একথা 
পরিগ্কার যে বহ্জাতিক বাবসায়িক 
প্রতিষ্ঠানগুলি অনা দেশে বাবসা করে শুধু 
অর্থনৈতিক শোষণই পাকা করে না, রাজনৈতিক 
পট বদলেও হাত লাগায়, প্রভাব ফেলে তা চিলি, 
ইরান, ফিলিপিন্স যাই হোক না কেন। পা্জাবেও 
যে পেপসি সেরকম কিছু করবে না তার গ্যারান্টি 
কি রাজীব গান্ধী দিতে পারবেন : বলা হয়েছে 
১.৬ কোটি টাকা দিয়ে তৈরি হবে কৃষি গবেষণা 
কেন্দ্র। ভেবে দেখার কথা, সবৃজ বিপ্লবের সফল 
হোতা পাঞ্জাবের কৃষি বাবস্হা অতি উন্নত হওয়া 
সত্ত্বেও কেন পেপসিকে অধিকার দেওয়া হল সেই 
পাঞ্জাবেরই কৃষিতে হস্তক্ষেপ করার। অনা 
কথায়, পাঞ্জাবের চাষী কোন ফসল করবেন তার 
ওপরও পেপমির দখল থাকবে । 

আসলে কংগ্রেস (ই) সভাপতি রাজীবের 
মাথায় এখন একটাই চিন্তা _ কী করে পাঞ্জাবে 
প্রভাব বাড়ানো যায়। রাজনৈতিক সুবিধা পেয়ে 


নষ্ট হয়, তাতেও কৃছ পরোয়া নেই। এদেশের 
উদ্চকোটির মানুষের যে সমস্যা অথবা চাহিদা সে 
সবের প্রতিই রাজীব সরকারের নজর । ৬০ কোটি 
মানৃষের মধো মাত্র চার থেকে পাঁচ কোটি 
উচ্চবর্গের। সর্বসৃবিধাপ্রা্ত মানৃষের কাছে 
ভোগাবদ্ত্র চাহিদা তৃষ্গে। তার স্গে তাদের 3 
প্রয়োজন বিদেশি কালচার। এরাই বছরে প্রায় 
আড়াই হাজার কোটি বোতল পানীয় গলাধঃকরণ 

করে। পেপসি তার অর্ধেক বানাবে এদেশে। ৭ 
আলুভাজা, পপকর্ন আর ফুট জুসই বড় সমস্যা। 

আর এর সমাধান করার জনা চাই বিপিন 
সাহাযা। দেশি চলত না। নিয়মনীতির এরকম 
দেউলিয়াপনার উদাহরণ আর কী হতে 
পারে 20 


নরেন্দ্রপুরে 
'গণদেবতা' 


এখানে দৃদণ্ড দাঁড়ালে প্রকীর্ণ সবুজ নীলে 
দুচোখ জুড়িয়ে যায়। এখানে বিশৃদ্ধ বাতাসে 
ফুসফৃস ভরে ওঠে। 

প্রাণচঞ্চল নগর কলকাতার থেকে বহৃদূরে 
দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপূর গ্রাম আর সে 
গ্রাম ছাড়িয়েও বেশ কিছু দূরে রেললাইনের 
ধারে ধানক্ষেতের এলায়িত ভঙ্গিমার পাশে 
বেশ কিছুদিনের জন্য অচ্হায়ী তাঁবু গেড়েছে 
ছিরু পাল, দেবু ঘোষ, অনির্ধ, দৃগা পদ্মা, 
বিল আরও অনেকে। 

উপন্যাস 'গণদেবতা' । লেখক তারাশংকর 
বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বৃধবার রাত ৯ টায় জাতীয় 
অনুষ্ঠানের একেকটি এপিসোডে হিন্দি ভাষায় 
প্রচারিত হয়ে চলেছে লর্ড কর্নওয়ালিশের 
চিরস্হায়ী বন্দোবস্তের মরে পচে হেজে যাওয়া 
বাংলার পল্লীগ্রামের নিতা দিনলিপি। বস্্রত 
রাট়ের শিল্পী তারাশংকর গ্রামবাংলার 
হাংপি্ডে কান পেতে যে বঞ্চনা, যে নিপীড়ন, 


আধুনিক শিদ্পীচিত্তে তারই অনৃপৃষ্থ রূপায়ণ 
'এপিক উপন্যাস 'গণদেবতা'। নিঃসন্দেহে 
বাংলা সাহিতোর একটি কালজয়ী রতখণ্ড। 
'হামলোগ' প্রসিদ্ধ পি কৃমার বাসৃদেব তলে 
নিয়েছেন এর চিত্রায়ণের দায়িতৃ। তাঁকে 
পরিচালনায় সাহাযা করছেন এম এস সোধি, 
দৃই কিশোরী কন্যা রচনা ও খাত বাসুদেব, 
শব্দগ্রহণে সুধাংশৃ শ্রীবাস্তব। 

শুটিং চলছিল দেবু ঘোষের আস্তানায়, 
সাদামাটা একটি ঘর। খাট পাতা আছে। দেবু 
ঘোষ নাবালক ছেলেকে নিয়ে বসে আছে। 
সামনে দাঁড়িয়ে দেবুর তরুণী বউ বিলৃ। 
ক্যামেরা চলতে শুরু করে। দেবু ঘোষ ছেলেকে 
কোল থেকে নামিয়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে, 
পেছনে বিলৃ। “তাড়াতাড়ি ফিরো' _ বিলৃ 
বলে। দেবু একটু পিছনে ঘুরে হেসে সম্মতি 
জানায় _ কাট। 


দেবু পন্ডিতের ভূমিকায় রোহিত ওরি। 
বয়স অল্প, পাতলা ছিপছিপে ফর্সা চেহারা। 
কল্পনায় দেখা উপন্যাসের এ চরিত্রটিকে 
পদার্ম কিথিং অপরিণত দেখায়। তবে 
অভিনয়ে আন্তরিকতা আছে। বিলু চরিত্রে 
নীতা গগলানি বেশ অভিজাত এবং নাগরিক। 
বিলুর শিশৃপৃত্রের ভূমিকায় অঞ্জন চতূর্বেদী 
সপ্রতিভ। 

কথা হচ্ছিল ছিরু পালের সঞ্গে। 
ভাসাভাসা উজ্জ্বল দুটি চোখ স্বাস্হাবান 


স্মিতহাসি ছিরু পাল ওরফে অশোক সিং 
কলকাতার ছেলে । মী্জা্পুর স্টিটের সিটি 
কলেজ অক কমার্সের ছাত্র। উষা গাস্গুলির 
'রঙ্গকর্মী' নাটাদলের নিয়মিত অভিনেতা 
অশোক । 'মহাভোজ" নাটকে তাঁর অভিনয় 
প্রশংসা পেয়েছে। কৃমার রায়ের নির্দেশনায় 
হিন্দি 'রক্তকরবী'তে করেছিলেন বিশৃ 
পাগলের অভিনয় । অশোক ভাল গানও গান। 
'খলচরিত্রে' অভিনয় করতে কেমন লাগে 
জিক্তেস করলে তিনি বললেন, গ্র“প থিয়েটারে 
খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করার অভি্ততা 
তার আছে, সৃতরাং সেদিকে কোন অসুবিধা 
নেই। আর তাছাড়া 'গণদেবতা'র ছিরু পাল, 
সে খলই হোক আর যাই হোক যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কারণ গোটা উপন্যাসে 
বিস্তৃত তার প্রভাব। সৃতরাং এদিক থেকে 
ছিরু পালের চরিত্র রূপায়ণে অনৃভ্ত বা 
নৈপৃণা কোনটাই কম হলে চলবে না। বড় 
পদ্দয় তরুণ মজুমদারের 'গণদেবতা'র ছির 
পাল ওরফে অজিতেশ বন্দ্োপাধ্যায়ের 
অভিনয়ের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছে কিনা 
জিক্তেস করায় তিনি বললেন, বাংলা 
গণদেবতা তিনি দেখেননি। তবে তিনি 
শুনেছেন, অজিতেশ ছিরু পালের ভূমিকায় 
যথেষ্ট সফল। বেশিরভাগ বাঙালি দর্শকের 
মনেই ছিরঃ পালের ভূমিকায় অজিতেশের 
অভিনয় গভীর দাগ কেটেছে। সৃতরাং এই 
ইমেজ ভেঙে বাঙালি দর্শকের মনে প্রবেশ করা 
অশোকের পক্ষে একটা বড় চালেঞ্জ। অশোক 
জানালেন, নিজ্কের বোধ বুদ্ধি অনৃভ্তি দিয়ে 
তিনি এ চরিত্রটিকে যথাসাধা ভালভাবে 
রূপায়িত করার চেষ্টা করবেন। একই 


ওরির সামনেও। সৌমিত্র চট্টোপাধায়ের 
ইমেজ ভেঙে তাঁকেও স্হান করে নিতে হবে 
বাঙালি দর্শকের হৃদয়ে। হিন্দিতে বার তিনেক 
উপন্যাসটি পড়েছেন রোহিত। পরিচালকের 
কড়া নির্দেশে অশোক বা রোহিত কেউই 
দেখেননি বাংলা 'গণদেবতা'। অন্যানা প্রধান 
চরিত্রের মধো আছে অনির্ধ (প্রণ 
জয়শোয়াল), দুর্গা (রূপা গাম্গৃলি), পদ্মা 
(সংযুক্তা গৃণ্ত), পাতৃ (চন্দ্রেবর শা)। জগন 
ডাক্তারের ভূমিকায় যাঁকে দেখা গেল সেই 
কল্যাণ চক্রবীকে দর্শক এতদিন চিনেছেন 
'আংগ্রি ইয়ংমান' হিসেবে। এবারে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন চেহারায় দূরদর্শনের পদায় অবতীর্ণ 
হচ্ছেন কল্যাণ। জগন ডাক্তারের ভূমিকা তাঁর 
পক্ষেও কম বড় চ্যালেঞ্জ নয়। 

কলকাতার উপকণ্ঠে এক প্রতান্ত এলাকায় 
বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে গণদ্বেতার ছবি 
তোলার কাজ । আউটডোর লোকেশন হিসেবে 
শুটিং স্পটটি 'গণদেবতা'র আবহ রচনার 
পক্ষে যথাযথ ও সুনিবাচিত মনে হল। রোহিত 
'বিদ্মিত। কলকাতার এত কাছে এমন পিছিয়ে 
পড়া জায়গা থাকা সম্ভব ; রেললাইনের 
ধারে শীর্ণদেহ ছোট্র গ্রাম। গ্রামবাসীরা 
সাধামত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। 
গ্রামবাসীদের সাদামাটা কুঁড়েঘরেই 
অনিরুদ্ধের দালান, ছিরার চণ্ডীমন্ডপ, দেবু 
পন্ডিতের ডেরা পাঠশালা । কাছেই হরিজন 
পন্লী, গাঁয়ের মেঠো পথ। 'গণদেবতা'র 
গ্রামীণ কানভাস সঠিক ধরা পড়তে পারে এ 
লোকেশনে । এছাড়াও অচ্হায়ী শিবিরে চলছে 
মেকআপ, মহড়া । 

পরিচালক বাসৃদেব জি বম্বের পৃনা ফিল্ম 
ইনস্টিট্যুটের প্রাক্তন ছাত্র। দিজ্লি-বম্বের 
নাগরিক সংস্কৃতির সঞ্গেই বাস্তবে তাঁর 
বোঝাপড়া। তাঁকে জিড্তেস করা হল, 
গণদেবতার সঠিক চিত্রায়ণের পথে এই 
সাংস্কৃতিক দূরত্ব কোন অন্তরায় সৃষ্টি করছে 
কিনা। তিনি অবলীলায় জানালেন, গ্রামের 


:সস্গে তাঁর আত্রীয়তার অভাব নেই। 


থিয়েটারের কল্যাণে গ্রামের হৃতস্পন্দন বুঝতে 
ভূল করেন না তিনি। আসলে তিনি মানুষের 
গল্প শোনাতে চান। আধুনিক যুগে মানুষের 
মূলাবোধের শিকড়ে যখন টান পড়েছে তখন 
তারাশংকরের এই মহান উপন্যাসের আশ্রয় 
নিয়ে তিনি উপহার দিতে চান সৎ, সরল, সৃচ্হ 
জীবনের কাহিনী । দারিদ্রোর বিরদ্ধে সঞ্ঘবদ্ধ 
সংগ্রাম, হারিয়ে যাওয়া সতোর অন্বেষণ এ 
উপন্যাসের উপজ্জীবা। এছাড়া পল্লীবাংলার 
প্রতিদিনের চেনাজানা মানৃষের মৃখে 
রাষ্ট্রভাষায় সংলাপ ও কথোপকথন উভয় 
সংস্কৃতির মধ সেতৃবন্ধন ঘটাবে - এও তিনি 


বিশ্বাস করেন। 0 
বণালী দাস 


যে রাজো মেহনতি মানৃষের সরকার আজ 
দীর্ঘ ১১ বছর ধরে রাজত্‌ করছে,সেই রাজোই 
নিজের ও অন্য সহকর্মীদের বোনাসের দাবি 
জানাতে গিয়ে মালিকের হাতে খুন হলেন 


একজন শ্রমিক। ভাবতে অবাক লাগে যে 
রাজোর সরকার খেটে খাওয়া মানৃষের 
কল্যাণের জনা প্রতিজ্তাবদ্ধ সেই রাজোই 
একজন শ্রমিক মাত্র ১২ টাকা দিন মজুরিতে 
প্রাণপাত করে গেলেন অথচ প্রাপা হিসাবে 
পেলেন অকথা অত্যাচার । হাঁ, দিনে ১২ টাকা 
মজুরি পেতেন ৪৫ বছর বয়স্ক মূরারী 
চক্রবর্তী। কাজ করতেন জগাছা থানা 
এলাকার দাশনগরের 'মাকালী ঢালাই 
কারখানায়'। কারখানার মালিক কালীপ্রসাদ 
সাউ। বিত্তবান মানৃষ । এলাকায় আরও তিনটি 
ঢালাই কারখানার মালিকও তিনি। থাকেন 
হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডে। তার চারটি 
কারখানায় সব মিলিয়ে কয়েকশো লোক কাজ 
করেন। মুরারীবাবৃও ছিলেন এঁদেরই মত 
একজন অদক্ষ শ্রমিক। মুরারীবাব্‌ কারখানায় 
কী ধরনের কাজ করতেন তা শোনা যাক তাঁর 
স্ত্রী লাবণার ভাষায়। ওঁকে কারখানায় 
সবরকম কাজ করতে হত। গোবর তোলা 
থেকে লোহার জিনিসপত্র ওঠানো, মানে জুতো 
সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। অথচ ও 
সবচেয়ে কম মজুরী পেত। প্রতিবাদ করলেই 
জুটতো লাঞ্না, মারধোর। তবৃও সে 
সহকর্মীদের ন্যায্য সব দাবিদাওয়া নিয়ে 
মালিকের সঞ্গে কথা বলত। আর সেটাই ওর 
কাল হল। চক্রবর্তী পরিবারের সেই 
কালরাত্রির দিকে চোখ ফেরানো যাক। 
লাবণা জানালেন, মৃরারীবাব্‌ প্রায় দিনই 
ওভারটাইম ডিউটি করতেন। মঙ্গলবার 
অর্থাৎ ৪ অক্টোবর সকালে মুরারীবাবু শেষ 
বাড়ি থেকে বের হন। বাড়িতে বলে যান রাতে 
(ফিরবেন। কিন্তু রাতে বাড়ি না ফেরায় বাড়ির 
সবার চিন্তা হয়। কিন্তু সারা রাত বাড়ি না 
ফেরায় ভোর হতে বড় ছেলে বিশ্বজিংকে 
কারখানায় পাঠান লাবণা দেবী। 


মুরারীবাবৃর 


ড় ছেলে বিশ্বজিং 


বিশ্বজিৎ জানাল আমি ফ্যাক্টরিতে 
গিয়ে দেখলাম বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। 
ইতিমধ্যে একজন এসে থানায় জানাল বাবাকে 
কাল রাতে কারখানার মধ্যে পিটিয়ে মেরে 
ফেলেছে! আমার মনের অবস্হা বলার মত 
নয়। পাগলের মত আমি বাড়ি ফিরে আসি। 
পাড়ার লোক খবর পেয়ে যায়। “সবাই 
একসম্গে ফ্যাক্টরিতে আসি। 

এরপরের ঘটনা জানালেন হাওড়া 
পুলিশের এক পদস্হ অফিসার । ভারতমাতা 
কলোনি _ যেখানে মুরারিবাব্‌ থাকতেন 
সেখানকার অধিবাসীরা কালীপদ সাউ-এর 
দুটি কারখানা আক্রমণ করে। দুটি কারখানায় 
আগৃন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কারখানা দুটি 
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারখানার মধো রাখা 
তিনটি গাড়ি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়। 
আব্রমণকারীরা কারখানার তিনজন 
কর্মচারীকেও ধরে মারধোর করে। পরে তারা 
মালিকের বাড়ি আক্রমণ করতে যায়। তবে 


শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে 
মালিক-ক্ষকে হুঁিয়ারী 


পুলিশ তাদের ফিরিয়ে দেয়। মুরারী 


চক্রবর্তীকে হত্যার অভিযোগে পৃলিশ 
কারখানার মালিক-ম্যানেজার সহ মোট 
ছয়জনকে গ্রেস্তার করে ! 

জানা গেছে, ম্গলবার রাতে মুরারীবাব্‌ 
শ্রমিকদের বোনাসের ব্যাপার নিয়ে মালিকদের 
সঞ্গে আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ মালিক 
পক্ষের সঞ্গে মুরারীবাবূর কথা কাটাকাটি 
হয়। অভিযোগে প্রকাশ যে তখন মালিকের 
এক ছেলে ও কয়েকজন শ্রমিক মুরারীবাবৃকে 
ধরে প্রচণ্ড পেটায়। তিনি গৃরগ্তর আহত হয়ে 
মাটিতে পড়ে যান। তখন তাঁকে একটি রিক্ষসা 
ভ্যানে করে কারখানার বাইরে" নিয়ে যাওয়া 
হয়। মুরারীবাবুকে যখন হাওড়া-আমতা রোড 
দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন চ্হানীয় 
লোকজনদের সন্দেহ হয়। তাঁদের বলা হয়, 
লোকটি মদ খেয়ে অচৈতনা হয়ে গেছে, তাই 
তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিছুদূর 
নিয়ে যাওয়ার পর মুরারীবাবুকে রাস্তায় ফেলে 
বহনকারীরা পালায়। পরে চ্হানীয় 
(লোকজনের সহায়তায় পৃলিশ তাঁকে হাওড়া 
জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। কিন্তু 
তিনি সেখানেই মারা যান। পরে পৃলিশ তাঁর 
মৃতদেহ সনাক্ত করে। 

ভারতমাতা কলোনি। দাশনগর ফাঁড়ির 
পাশ দিয়ে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের রাস্তা 
দিয়ে মিনিট কুড়ি হাঁটলে চোখে পড়বে সারি 
সারি টালির চালের বাড়ি। এখন যেখানে 
বাড়িগৃলি তৈরি হয়েছে সেখানে বেশ কয়েক 
বছর আগেও বিকবঝিক করে মার্টিন 
কোম্পানির ছোট ট্রেন চলত। তারপর একদিন 
বিপূল লোকসানের খেসারত দিতে দিতে 
মার্টিন ট্রেন বন্ধ হয়ে গেল। মার্টিন ট্রেনের 
লাইনের উপর পত্তন হল বেশ কিছু জবর 
দখল কলোনি। ভারতমাতা কলোনিও 
এরকমহ একটি কলোনি। পথে একজনকে 
মুরারীবাবুর বাড়ি কোথায় জিক্তাসা করতেই 
তিনি জানালেন সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে ১২ 
খানা বাড়ির পরে যে বাড়িটা দেখবেন সেটাই 
চক্রবর্তীদের। হাওড়া জেলারই আমতা থেকে 
৭৬/৭৭ সাল নাগাদ মুরারীবাবূর স্ত্রী দুই 
ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ভারতামাতা কলোনিতে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন। মুরারীবাবুর বাড়িতে 
ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা দারিদ্রোর 
বাতাবরণ। টালির চালের দুটি ঘর। সামনে 
এক চিলতে দাওয়া ও উঠোন। উঠোনে 
কয়েকটা গাছ লতিয়ে লতিয়ে টালির চালে 
ওঠার চেষ্টা করছে। দাওয়াতে রান্নার 
জায়গা । চোখে পড়ল একটা থালায় কেটে 
রাখা হয়েছে থোড় আর করোলা। মেবেতে 
একটা বাটিতে দুটো বিস্কুট । একজন কমবয়সী 
বিবাহিতা মেয়ে রান্নার তোড়জোড় করছে। 
একজন বৃদ্ধা তরকারির খোলা তৃলছেন। 
একটি ১৪/১৫ বছরের ছেলে আমাদের 


দাওয়ায় নিয়ে বসাল। ন্যাড়া মাথা দেখে বুঝতে 


পারলাম সে মূরারীবাবুর বড় ছেলে 
বিশ্বজিৎ । বৃদ্ধা হলেন মুরারীবাবূর শাশুড়ি 
আর বিবাহিত মেয়েটি কন্যা। 
সবাইকে ছাপিয়ে চোখে পড়ল নিরাভরণা এক 
মহিলা। বয়স বছর চল্লিশ। পরনে নীল রঙের 
একটা আটপৌরে শাড়ি। চোখ আকাশের 
দিকে। তাতে শ্নাতা তরা। ইনিই লাবণা 
চক্রবর্তী। স্বামী প্রস্গে কথা বলতে গেলেই 
কষ্ট হচ্ছে। তবু বললেন _ জানেন আমার 
২০/২১ বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু কোনদিনও 
ওঁকে মদ খেতে দেখিনি। নেশার মধো মাঝে 
মাঝে খৈনি খেতেন মাত্র। 

লাবগ্যর দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর স্বামীকে পিটিয়ে 
মেরে ফেলা হয়েছে । কেন না তিনি সব সময়ই 
অন্য শ্রমিকদের হয়ে মালিকের কাছে অন্যায়ের 
প্রতিবাদ করতেন। এই সব কারণেই মালিক 
মুরারীবাবৃকে ভাল চোখে দেখতেন না। লাবণ্য 
জানালেন একবার মাইনে বাড়ানোর কথা 
বলাতে কিছুদিন আগে মালিক মুরারীবাবুকে 
মারতে যায়। এই ঘটনার পর লাবণা দেবী 
তাঁর স্বামীকে এ কোম্পানির চাকরি ছেড়ে 
দিতেও বলেন। 

লাবণ্য জানালেন, গত বছরেও বোনাসের 
প্রায় ২০০ টাকা মালিক মৃরারীবাবুকে দেননি। 
বোনাস হিসেবে গত বছর মুরারীবাবুকে ৪0০ 
টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ে মুরারীবাবৃ 
মনে মনে ক্ষু্ধ ছিলেন। এবারও মালিক 
বোনাস নিয়ে টালবাহানা করছিলেন। কথা 
ছিল পূজোর ষদ্ঠীর দিন বোনাস দেবেন । সেই 
বোনাস আর তাঁর হাতে এল না। মুরারীবাবু 
চলে গেলেন। একটা সংসারে নেমে এল 
অন্ধকার । বড় ছেলে বিশ্বজিৎ নেতাজি সৃভাষ 
হাই স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র। ছোট ছেলে 
সৃরজিত বাবার দৃঃখ লাঘবের জন্য হাওড়ার 
বেলগাছিয়ার একটা কারখানায় কাজ 
নিয়েছিল। মাসে ১০০ টাকা বেতন পায়। 

বিশ্বজিৎ জানায়, তার বাবা সাধারণত, 
কোন দল বা বিশেষ ইউনিয়ান না করলেও মনে 
মনে সি পি এম-এর সমর্থক ছিলেন। গরিব 
অহসায় শ্রমিকদের উপর মালিকের অত্যাচার 
দেখলে গর্জে উঠতেন। আর এই প্রতিবাদী 
ভূমিকার জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হল। 
বিশ্বজিৎ জানায়, ঘটনার পর চ্হানীয় সি পি 
এম কাউন্সিলার দেবী পাঠক ও তাদের পাড়ার 
ম্রাবের ছেলেরা তাদের জন্য অনেক করেছেন। 
সি পি এম-এর স্হানীয় কমিটি থেকে তাঁদের 
পরিবারকে এককালীন টাকা সাহায্য দিয়েছে । 
পার্টির এই সাহায্য আর সৃূরজিতের উপার্জিত 
১০০ টাকার উপর ভরসা করে এখন 
কোনওমতে তাদের সংসার চলছে। কিন্তু 
কতদিন চলবে £ লাবণ্য দেবী জানালেন 
ঘটনার পর সরকার তরফে কেউ কোন খোঁজ 


পর্যন্ত নেয়নি । স্বামীহারা শোকার্ত যে মহিলা 
এতক্ষণ ধৈর্য ধরে কথা বলে যাচ্ছিলেন, 


পৌছলাম তখন সূর্য মাথার উপরে উঠে গেছে। 
দাশনগরের ভারত জুট মিলের ঠিক উল্টোদিক 


মবরারীবাবুর মৃত্যুর প্রতিবাদে 
এলাকায় ডি ওয়াই এফ আই এর পোস্টার 


1-1০-৫৫- আঢা, 


দিয়ে যে ঘিঙ্জি রাস্তাটা চলে গেছে তার 
ভিতরেই মুরারীবাবুর কারখানা। চারদিকের 
বিভিন্ন কারখানা থেকে নানা ধরনের বিচিত্র 
আওয়াজ । কাজ করছে বঞ্চিত শ্রমিকের দল। 
খোঁজ নিয়ে মাকালী ঢালাই কারখানার সামনে 
পৌছলাম। বেশ বড়সড় কারখানা। কিন্তু 
গেটে একটা প্রকাণ্ড তালা বৃলছে। 
কোনরকমে হাত দিয়ে গেট ফাঁক করতেই 
চোখে পড়ল দগ্ধ কয়েকটি গাড়ি। কারখানার 
ভিতর কেউ নেই। স্হানীয় লোকজন জানাল, 
ওই ঘটনার পর থেকেই কারখানা বন্ধ। 
পাশের কারখানার এক শ্রমিককে কালীপদ 
সাউ সম্বন্ধে প্রন করার স্গে সখ্গেই এক 
মোটাসোটা ভদ্রলোক পাশের কারখানা থেকে 
বেরিয়ে শ্রমিকটিকে ডেকে নিলেন। শ্রমিকটিও 
ভয়ে ভয়ে কারখানার ভিতর ঢুকে গেল। তবে 
স্হানীয় লোকজনের সঞ্গে কথা বলে সাউ 
পরিবার সম্বন্ধে কোন ভাল ধারণা নিয়ে 
ফিরতে পারিনি । 

তবে ফিরে আসার আগে মাকালী ঢালাই 
কারখানার গেটে চোখ পড়তেই লক্ষ্য করলাম 
লাল কালি দিয়ে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি 
থেকে শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে মালিক পক্ষকে 
হৃসিয়ারী দেওয়া হয়েছে। তেমনি বাস 
স্ট্যান্ডসহ এলাকার, বিভিন্ন জায়গায়ও নানা 
কালি দিয়ে ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা করা 
হয়েছে । আজ মুরারীবাবৃর মৃত্যার পর এত সব 
কাণ্ড হচ্ছে অথচ জীবিত অবস্হায় যে মানৃষটা 
১২ টাকার বিনিময়ে জীবনপাত করে গেলেন 
তিনি কী বিচার পেলেন ? 2 


অম্বর মুখোপাধ্যায় 
ফটো £ অচিন্ত্য হাজরা 


প্রকৃতি সংরক্ষণ 


বন্যপ্রাণীর প্রতি নির্মমতা বাড়ছে 


আমাদের দেশে বনাপ্রাণীর 
সংখা। দিনাদন কমে যাচ্ছে। 
শৃধুমাত বাঘের সংখ্যাবুন্ধর হিসাব 
দিয়ে বনাপ্রাণী ও পাঁরবেশের 
ভারসাম। বজায় রয়েছে বলে দাবি 
করা বাতুলতা মা। শুধুমাত 
জীবজন্তুই নয়, বহু প্রজাতির 
গাছপালা বনৌধাঁধও বিরল হতে 
হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে । 
এই পারদ্থাতিয় মধে)ও বেডে থাকা 
পশুপাঁথ ক্ধার টিকে থাকা 
গাছপালাও ধ্বংস করা হচ্ছে। 
মানুষ নিজের ভুলের জনে]ই, চরম 
্বার্থপরতা এবং সীমাহীন ভজ্ঞতার 
জনোই বনাপ্রাণী এবং বন। 
পাঁরবেশের ক্ষত সাধন করছে। 

স্বাধীনতা প্রাাপ্তর প্রথমাঁদকেই 
ডারতের প্রধানমন্ত্রী গাগত 
এওহয়লাল নেহরু বনাপ্তাণীও গশু- 
পক্ষাঁর প্রতি ভালবাস। প্রদর্শনের 
উপদেশ দিয়েছিলেন। বনাপ্রাপীর 
প্রাত ভালবামা এবং তাদের সঙ্গে 
সখাতা স্থাপনের চেষ্টা করা 
দরকার়। ভারতে বনাগ্রাণী রক্ষা 
আইন প্রচাঁলত থাকলেও অবাধে 
. পশু হুতা। চলছেই। গ্রামেগজে 


মাঠে-ক্ষেতে শসোর বৃদ্ধ ও পুষ্টির 
আশায় কীটনাশক, আগা।ছানাশফ ও 
ফসল বাঁদ্ধকারক নানা ধরনের 
ওষুধ ছড়ানোর জনা জল দৃষিত 
হচ্ছে। পাখির মৃতু! তাই দ্রা্থত 
হং ব্যাঙের ঠাং বিদেশি মুদ্র 
আনার গ্রাতখ্রুতি দেয় বলেই 
রাতদুপুরে লাঠি সড়ক্ি আর 
যন্ত্রপাতি নিয়ে বাগ ধয়তে বের 
হতে দেখা যায় সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীফে। 

বঠতের সংখা। কম হওয়ায় মশা 
বাড়ছে । মশা বাডের খাদ।। হা 
নেই, তাই আরও অনেক পো! 
মাকড় বাড়ছে। সাপের উৎপাত 
নিতা নতুন সংবাদবাহী। ছিটে 
বন্দুক দিয়ে ঘুঘু, শালিক, ফিতে, 
দোয়েল, টিয়া, বুলবুলি, টুনটুন, 
হাড়ঠঠা পাথর প্রাণ নিতে 
একদল আতি উৎসাহী শৌখিন 
শিকারী মেতে ওঠে। হুগলি জেলা 
বিজ্ঞান ক্লাব (বীদপুর) এক 
সগীক্ষায় লক্ষা। করেছে যে, কত 
ছুত পাথর বংশ ধংস করার যকত 
চালাচ্ছেন সংঘবদ্ধ যুবকেরা। 
কিছু যুবক ও আদিবাসী 
তরুণ গুণতি, তাঁর, ধনুক দিয়ে 


পাখি শিকার করছেন। গ্রামের 
ভেতরে গিয়ে একটু খবর নিলেই 
বোঝা যাবে ছাতার কাপড়ে খাচা 
ঢেকে খ/চার ভেতর পোষা ডাহুক 
শখ রেখে দেয় একদল মানুষ । 
তারপর সেই খা পুকুর পাড়ে ঝা 
নির্জন বনে রেখে দিয়ে পাখির ডাক 
নকল করে ডাকে মানুষ । খাচার 
গায়ে বোকা ডাহুক দলবেঁধে দেখতে 
আসে জাতভাইদের। খাঁচার গায়ে 
লাগানো আঠায় জাঁড়য়ে বনের 
ভাহুকর। ধর পড়ে। 

প্রায় মাংসহীন কপ্কালসার় 
ভাহুক পাঁখ ছোট মুগ্গির বাচ্চা বলে 
শহরের খদ্দেরদের খেতে দেয় 
হোটেলের মালিক। কলকাতার 
নতুনধ/জার কিংবা হাওড়।র টিকাযা। 
পাড়ায় অজগ্র সব পা বি হয়। 
মাংসের জনোই বোশরভাগ খদ্দের 
পাখি কেনে। দীঁঘার সমুদ্র-তীর 
থেকে বিশাল।কায় কচ্ছপ_স 
টাটল ধরে কলকাতায় চালান 
দেওয়া হয়। কচ্ছপের ডিম বহু 
মানুষের [প্রয়। ২৪ পরগণার 
বারাসতের এক বাজারে জানত 
বিশাল কচ্ছপের দেহ থেকে মাংস 


কেটে কেটে বক্র হুচ্ছিল। বেচারা 
যন্তরাদদ্ধ প্রাণীটি তখনও বেঁচে 
রয়েছে । এমন নির্মমতাও মানুষের 
গ! সওয়া হয়ে গেছে। ২৪ 
পরগণার ফানিং এলাকায় গলদা 
ভিৎাড়*দুত বেড়ে ওঠায় আশায় 
বাচ্চা মাছকে ধরে পিন দিয়ে চোখ 
ছেঁদা করে নষ্ট করে দেওয়ার কথা 
শোনা গেছে। 

শশাক্ষেতের শেয়াল তাড়াবার 
জনো শশার ভেতর বোম)র মাল- 
মশলা ভরে দেওয়া হয়। বেচারা 
শেয়াল না জেনে কাচড়' দিতেই 
বোমা ফেটে রপ্ত হয়ে মারা যায়। 
তাছাড়া শেয়াল মারার জন] গেশ। 
কুকুর দিয়ে বন-জঞ্জলে শেয়ালেয় 
গর্ভ খুজে আগুন জালিয়ে একদল 
মানুষ খুবই আনন্দ পায়। এদের 
অতা॥চারে শেয়ালেয় বংশ ধবংস 
হতে বসেছে । স্ধের পর ফা-হুয়া 
রব গ্রামে এখন বিরল। বেদে ঝা 
একথরনেক্স ভবঘুরে মানুষ বর 
লাঁগর ওপর আরও একটি লগ 
ঢুকয়ে (এক ধরনের পাঙল। 


সরু বাশ) তার মাথায় তাক্ষ ধারালো 
লোহার শলাকা এ'টে দেয়। বট-" 


অস্থথ গাছে বাদুড়ের 
তারা ফলাগাছেও ঝোলে কখ। 
আচমকা" এ যন্ত্র দিয়ে বাদুড়ের 
হখাপঞ্ড ছিন্নাভন্ন করে ফেলা হয়। 

দুধ না দিয়ে খাদ] না দিয়ে 
বাছুরকে ধরে ধারে ছত। করার 
ঘটনা তো বহু প্রাচীন। পাক। 
কাঠালের ভেতর বিষ দিয়ে সেই 
কাঠাল খাইয়ে ছাতিকে মান। 
হয়েছে দাতের লোভে । এই ঘটনা 
উত্তরবঙ্গের গঙ্গলে হামেশ।ই ঘটে 
থাকে। গণ্ডারের শিং-এর জন! 
মানুষরূপী ছু পশু এই প্রাণীটিবে ও 
বিষ খাইয়ে হতযা করতে পিছপা 
হচ্ছে না। চামড়ার জনেই কুমিরের 
চাষ করার পক্ষপাতী কিছু মানুষ৷ 
এরা কুমির চাষ করতে চান বাবসা" 
ভাতে । এঁদকে কুঁগিরের 
সংখাা ভাঞ্সতের বহু নদীতে অসপ্ব 
রকম বেড়ে গেছে বলে ভরসা) 
রক্ষার জন। কুমির নিধনের সুপারিশ 
করেছেন বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। 
অনাদিকে  বউাটি উইদাউট 
কুয়েলাট' সংস্থাটি এই কুমির 
নিধনেয় ভার পাঁতবাদ করেছে। 
এই সংস্থার মতে ঃ খরগোস, 
গোসাপ, সাপ, হারিণ ইতর 
চামড়া দিয়ে সৌখন ব্যাগ তোর 
করা কিংবা! নিরীহ প্রাণীর চাঁধ 


দিয়ে প্রসাধন দুবয গ্্ুত করা বন্ধ 
হোক। কলকাতা পুরসভা কুকুয় 
রপ্তানি করতে চাইলে যেমন ডগ 
ল।ভার্স সংস্থা প্রাতবাদ করে তীর- 
ভাবে,তেমান আানমযাল ওয়েল- 
ফেয়ার বোর্ড আপাতত জানিয়েছে 
রাজো রাজে। কর্পোরেশন কর্তৃক 
কুকুর ধরে ,হুতযা করার বাপারে। 
সম্প্রাত একটি সংদ্থ৷ মাংসের জন) 
পশু হতার আগে বিশাল পশুকে 
ইনজেকশন দিয়ে অচল অনড় করে 
দিতে বলছে। এ বপায়ে তক 
বিতর্ক শুরু হয়েছে নানা মহলে। 
গশ্িমধজের “কনজােটর অব 
ফরেস্ট, ওয়াইল্ড লাইফ সাল! 
সুভাষচন্দ্র দে (আই এফ এস) 
মহাশয়ের দপ্তরে গিয়োছিলাম 
বনাপ্রাণীর প্রাত নির্মমতা বিষয়ে 
[কু জানার [ছিল। সুবলসথ৷ 
মণ্ডল মহাশয় বনাবভ।গের বন181৭ 


সং্কাস্ত [বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত। ঠার 
মতে, বনাঁবভাগ আপ্রাণ চেষ্টা 
করছেন নির্মমতা কমাতে । বন।- 


প্রাণীর পুতি মমতা আছে বলেই 
সম্প্রাত উত্তরবঙ্গে পাগল। হাতিকে 
খ্বুম পাড়ান গুল দিয়ে তাবশ করে 


হাতিকে মার। হয়েছে 


ধরে ফেলা হয়োছিল এবং পরে 
তাকে মুন্ত পরকাতিতে ছেড়ে দেওয়।ও 
হয়েছে। এর আগে মোঁদনীপুরে 
বন। মত্ত হাতকে বনবিভাগ বাধ) 
হয়েই হত] করোছিল। 


সম্প্রাত হাওড়া জেলার উদয়- 
নারায়ণপুর বকের গ্েচ্ছাসেবা মু 
শ্রাতষ্ঠান সোনাগুলা 'মিলন সংঘের 
কার্ালয়ে সংঘ আয়োজিত কেন্দ্রীয় 
সরকার শ্রবার্তত সুসংহত গ্রামো- 
নয়ন প্রকল্পে দার দুয়ীকরণ 
কর্মস্বাচর পনেরাদন বাপ এক 
প্রাশক্ষণ শাখর শেষ হয়। মাধা- 
মিক থেকে স্নাতক ভাগ্রধারী ১০০ 
জন ছাগুছাতী এই শাবরে অংশ- 
গ্রহণ করেন। উপাগ্ছিত বুঁ্ধজীবাঁরা 
বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোক- 
পাত করেন। 

আলোচ্য বিষয়গুলির মধে। 
৯) গ্রামীণ উন্নয়নে ভারত সরকায়ের 
ভুঁমকা এবং অনঠান) রাঞজোর সঙ্গে 


দাতের লোভে কাঠালের ভেতর বিষ দিয়ে সেইফাঠাল আইযে 


সংরক্ষণ কেন্দ্রেই ব। পশুর] কাঁড।বে 
রয়েছে? পশুকে কি ঠিকমত লক্ষঃ 
রাখা হচ্ছে 2 

নপায়ার বেথুয়।ডহায়ি রিজার্ভ 
ফরেস্টের হা্রণ পর পর অজান! 
রেগে মারা গেল, আলিপুর 
পশুশালায় দৃষিত পাঁরবেশে পশু- 
পাখি মারা যাওয়ার খবরও 
অঙ্গীকার করার উপায় নেই। 
গুঙগরাটে মুস্ত সিংহ পালন কেন্দ্রের 
িংহগুলোকে এমনভাবে রাখা 
হয়েছে যে বেচারাদের দেখলে 
মায়াহয়। যেন'মৃতু/ুর জম) দিন 
গুনছে । এ কীরকম পশু্ীত ? 


বনা গশুগরাণীয় প্রা ভালবাস 
জাগিয়ে তোলায় জন) পাঁরবেশ 
বিষয়ে, বনাপ্র।ণী বিষয়ে পাঠ/সৃঁি 
স্কুল-কলেজের শিঙ্গাজমের সঙ্গে 
যুস্ব করাহোক। বনাপ্রাণীর প্রা 
নির্মমতার প্রতিবাদ সব মহল 
থেকেই হওয়া উচিত। বনাপ্রণী 
কক্ষ ও. পারবেশ বিষয়ে শিক্ষ। 
প্রচারে ব্রতী সংস্থাগুলোর একযোগে 
প্রমাস চালানো দরকার। [2 


সমালোচনার ঝড় উঠোঁছল। 
ওয়ার্ড ওয়াইল্ড লাইফ লাভ।স 
আ।সেসিয়েশন । লগুন )-এর এক 
মুখপাত বলেন--চাড়য়াখান।+*শু- 


পাশ্চমবঙ্গের পার্থকা, ২) গ্রামীণ 
ব্যাঙ্কের ভাঁগকা, ৩) সরকারের 
বিভব কর্মসঁচ রূপায়ণে পঞ্চায়েতেয় 
ভূগিকা, ৪) ভুমহণীন কৃষক ও 
প্রাস্তিক কৃষ্নকের ভূমিকা, ৫) কৃষির 


উন্নয়ন ও খাদ্যশসা উৎপাদনে 
কৃষকের ভূমিকা, ৬) জাতীয় 
সংহাতি প্রভাতি উল্লেখযোগ]। 


মিলন সংঘের সাধারণ সম্পাদক 
সরোজরজন কীড়ার জানালেন, 
প্রাশক্ষণপ্রাপ্ত ৯৬ জন ছার্রছাতীকে 
বাছাই করে সংঘের কমার্পে 
মনোনীত করা.হবে এবং এরা গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে স্নর্ভর কর্মস্চির সাথক 
রূপায়ণের প্রচেষ্টা চালাবে । [] 


স্বপনকৃমার ঘোষ 


সেষার পালন কেন্দে কিংবা মুস্ত পশু এ এফ দী 
গ্রাহক নিয়মাবলী 
(রেজার 

৬. পরিবর্তন" সা্তাহিক প্রিকার মূলা 8.০ টাকা। প্রকাশিত হয় 


প্রতি বৃধবার। 

৬ বিশেষ সংখ্যার জনা গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূলা দিতে হয় না। 
৬ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ৯৬৮.০০ টাকা। যাণ্মাধিক চাঁদার হার 
৯৪.০০ টাকা । এই বিশেষ সুবিধা শৃধূমাত্র এক বছরের জন্য। 
৬ পত্রিকা 'আন্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্ট'-এ পাঠানো হবে। কোন 
কারণে 'বৃক পোস্ট' করা পত্রিকা না পেলে আমরা দায়ী থাকব না। 

৬ নিশ্চিতভাবে প্রতিটি সংখ্যা পেতে হলে রেজিস্টি ডাকে পত্রিকা 
নিলে ভাল। সেক্ষেত্রে চাঁদার হার - বার্ষিক ৪৩৩.০০ টাকা এবং 

যাপ্মাধিক ২১৬.০০ টাকা 

৬ বার্ষিক চাঁদার হার (ভারতীয় মৃদ্রায়) 
আমেরিকা ও কানাডা £ ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে) 
ইউরোপ £ ১২৯০ টাকা (বিমান ডাকে) 
মধ্যপ্রাচা £ ১২১০ টাকা (বিমান ডাকে) 
বাংলাদেশ £ ৪৩৩ টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে) 

৬. বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য অতিরিক্ত রেজিস্ট্রি ভাকখরচ সব সময় 
দিতে হবে। আমাদের দপ্তর থেকে এই বিষয়ে আপনাকে আগেই 
জানানো হবে। 

৬. আপনার চাঁদা টাকা [. 0. বা 8811 1186 করে পাঠাতে 
পারেন। পাঠাবার ঠিকানা £ 


19501 সিথ155201 110. 


33811901411] 00010 90560, 08158108700 072 
-__; 


অনুসন্ধান 


বীরভূমের সিউড়ি থেকে ১২ কিলোমিটার 
দূরে মৃথাবেড়িয়ার শালবনে সেদিন রাজকীয় 
কাণ্ড ঘটে গেল । সেদিনটা ছিল ২৮ সেপ্টেম্বর, 
বৃধবার। শালবনের নিস্তষ্ধতাকে খানাখান 
করে সাড়ম্বরে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রাজোর 
মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শিলান্যাস করলেন বহ্‌ 
বিতর্কিত বক্রে্বর তাপ-বিদ্যৎ কেন্দের। 
জেলা তথা সারা রাজোর মানৃষকে নতৃন স্ব্ন 
দেখান হল জনগণের সাহাযো গড়ে উঠবে 
বিরাট শিল্প। গড়ে উঠবে শিল্প উপনগারী। 
বেকাররা চাকরি পাবে। রাজোর অর্থনীতির 
ভিত দৃূঢ়তর হবে। 


88108758147 11580480 6087 7২২7 
৪08৮8 ওলা যাহা চদ581310 ২ 
০৪০ ট 


এই তাপ-বিদ্ৃৎ কেন্দ্রের খরচ ধরা হয়েছে 
১০০০ কোটি টাকা। প্রকাশা জনসভায় 
মৃখামন্তী, প্রতিশ্রুতি দিলেন, যদি বিদেশি খণ 
পেতে কেন্দ্র সহযোগিতা না করে, তাহলে 
রাজা সরকার নিজেই এটি করবেন। রাজ্যের 
বিদ্যতমন্ত্রী প্রবীর সেনগৃপ্ত ফিউড়ি সাঁকিটি 
হাউসে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ঘোষণা 
করে দিলেন, ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ এই তাপ- 
বিদ্ৃৎ কেন্দ্রের প্রথম ২১০ মেগাওয়াট 
ইউনিটের উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে এবং 
বাদবাকি ইউনিটগৃলি ছ'মাস অন্তর অন্তর 
উদ্বোধন হবে। 
শিলান্যাস অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন, 


কেন্দ্র হবে? 


অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর, সিউড়ি সার্কিট হাউসে 
জেলা যোজনা ও সমন্বয় পর্ধদের একটি সভা 
হয়। এ সভায় মুখামন্তরী জ্যোতি বসূ এবং তাঁর 
মন্তিসভার ১৭ জন মন্ত্রীও উপস্হিত ছিলেন। 
সভায় জেলা প্রশাসন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন 
একটি চিত্র তুলে ধরেন। চিত্রটি এইরকম £ 
চলতি স্তম যোজনায় বিশ্বব্যাৎ্ক কীরভূম 
জেলার খরাপ্রবণ এলাকায় পানীয় জল এবং 
কৃষি সেচের জলের জনয ৫০টি গভীর নলকৃপপ 
ও ১৫০০টি অগভীর নলকৃপ বসানোর প্রকল্প 
অনুমোদন করেছেন। টাকার অভাব নেই। 
তবৃও গত সাড়ে তিন বছরে বিশ্বব্যাণ্কের 
টাকায় গভীর নলকৃপ বসানো হয়েছে মাত 
একটি এবং অগভীর নলকৃপ বসানো হয়েছে 
মাত্র ৪0০টি। কারণ. ওইসব নলকৃপ বসানোর 
জনা যোগা ডিলিং এজেন্সি নাকি পাওয়া 
যায়নি। 

পাঞ্জাব স্টেট টিউবওয়েলস কপপোর্রেশন 
নামে একটি সংস্হা এতদিন ধরে রাজোর 
বিভিন্ন স্ছানে নলক্প বসিয়ে আসছেন। 
কিন্তু জেলা কৃষি সেচ বিভাগের ওদের কাজ 
পছন্দ নয়। তাই ওই সংস্হাকে নতুন করে 
কাজ দেওয়া হয়নি। অথচ সেচ বিভাগ নিজেও 
বসাতে পারেনি। কারণ, জেলা কৃষি সেচের 
বিভাগীয় অফিসটি বহরমপুরে। তাঁরা সিউড়ি 
নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেননি। 

অথচ বক্রেশ্বরের ওই তাপ-বিদ্দুৎ কেন্দ্রের 
জনা প্রয়োজন বিপূল পরিমাণ জল আর 
কয়লা । বীরভূম এমনিতেই খরাপ্রবণ এলাকা 


ঘর বলেই চিহ্নিত। পানীয় বা সেচের _ সবরকম 


জলেরই অভাব । তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জনাযে 
পদ্ধতিতে এখন জল সংগ্রহ করা হবে বলে 
ভাবা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশন রয়ে গেছে বিস্তর। 

বক্রেশ্বরের তাপ-বিদৃৎ কেন্দ্রটি যেখানে 
হচ্ছে তার আশেপাশে কোথাও নদী নেই। 
এমনকি বক্রেশ্বর নদীও অনেক দূরে। ওই 
এলাকার অন্তত ৪ কিলোমিটার দূর দিয়ে 
গেছে ময়রাক্ষী বাঁধের কযানেল। তাপ-বিদ্বৃৎ 
কেন্দ্রে জনা প্রয়োজনীয় ওই বিপূল পরিমাণ 
জল ওই বাঁধকে সম্প্রসারিত করে সংগ্রহ 
করতে হবে। 

জনৈক বিদ্যুৎ বিশেষক্তের মতে, একটি ২১০. 
মেগাওয়াট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জনা জলের 
প্রয়োজন ঘণ্টায় ৬ হাজার গ্যালন। এখন 8৪0. 
মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন প্রস্তাবিত ওই তাপ- 
বিদুৎ কেন্দ্রের জন্য যদি গভীর নলকৃপ বসিয়ে 


বক্রে*বরে জল কোথায় যে তাপ-বিদ্যুৎ 


জল সংগ্রহ করতে হয় তাহলে এ জেলার 
মাটির তলার জলভাণ্ডার যে নিঃশেষিত হয়ে 
যাবে এ আশম্কা অমূলক নয়। বিশেষক্তটি 
আরও জানিয়েছেন, খরাপ্রবণ এ জ্ঞেলার 
মাটির তলার জলস্তরে যে জল রয়েছে তা যদি 
টেনে তোলা হয় তাহলে সেচের জন্য বাবহৃত 
নলক্পগুলিতেও জল পাওয়া যাবে না। ষষ্ঠ 
যোজনায় বিশবব্যাসকের অনুদানে যে ৫০টি 
গভীর নলকৃপ বসানো হয়েছিল তার মধো 
এখন ৪৪টি অকেজো হয়ে পড়ে আছে । 

সন্তর দশকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব 
মুখার্জি বীরভ্মের খয়রাসোল শরকের 
কাঁকরতলায় এরকম একটি ভাপ-বিদ্দুৎ 
কেন্দ্রের শিলান্যাস করেছিলেন । বলা বাহুল৷ 
তারপর সেখানে একটি ইটও গাঁথা হয়নি। 
কিন্তু কাঁকরতলায় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে 
প্রয়োজনীয় পর্যপ্তি জল যেমন মমূরাক্ষীর 
হিংলো বাঁধ থেকে পাওয়া যেত তেমনি 
কাঁকরতলার আশপাশ থেকে কয়লাও পাওয়া 
যেত। 

এদিকে প্রণব মৃখার্জিকে আবার কংগ্রেসে 
ফিরিয়ে নেবার পরদিন থেকে তিনি বীরভূমের 
বিভিন্ন গ্রামে পদযাত্রা করে আবার সেই 
পুরনো কাঁকরতলায় তাপ-বিদৃৎ কেন্দ্র 
স্হাপনের যৌক্তিকতা গ্রামের মানুষের কাছে 
তুলে ধরেছেন। এমনকি এও বলা হচ্ছে, ঠিক 
আছে, বক্রেশবরে যদি রাজা সরকার তাপ- 
বিদৃৎ কেন্দ্র করেন তো করুন, এন টি পি সি 
তাহলে খয়রাসোলে বহু প্রতীক্ষিত তাপ 
'বিদ্ৃৎ কেন্দুটি স্হাপন করুক। 

কিন্তু জলের সমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়। 
আছে কয়লার যোগানের সমস্যাও। বক্রে*্বর 
তাপ-বিদৃৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় সব 
কয়লা আনতে হবে রানীগঞ্জের খনি থেকে। 
কিন্ত তা আনতে গেলে যে রেল ও সড়ক 
যোগাযোগ দরকার তা এখনও এ অঞ্চলে 
হয়নি। কিন্তু তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শিলান্যাস 
হয়ে গেল। 

রাজা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের চেয়ারম্যান 
সংসদ সদস্য সোমনাথ চ্যাটার্জি ২৭ 
সেপ্টেম্বরের জেলা যোজনা সমন্বয় পর্ষদের 
সভায় উপস্হিত ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, 
পাঁচামি থেকে মন্লারপৃর রেল লি*্ক স্হাপনের 
প্রস্তাব তিনি ইতোমধো রেল দ্তরকে 
দিয়েছেন। কিন্তু রেল দক্তর নাকি বলেছে, 
এটি রাজ্য সরকার করুক। এদিকে ভূ-সমীক্ষা 


পরিবর্তন ৫৬ 


বিভাগ ওই অঞ্চলে ভূগর্ভে প্রচ্র কয়লার 
ভাণ্ডার আবিচ্কার করেছেন। শৃধু কয়লা নয়, 
ঈীনামাটি, পাথরের কোয়ারিও রয়েছে। তাই 
রেল দস্তর যদি সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনের 
সহ্গে মল্লারপূর-পাঁচামি রেল সংযোগ স্হাপন 
করে দেয় তাহলে এই অঞ্চলের আর্থ 
সামাজিক উন্নতিও হবে। সড়কপথে 
আসানসোল-রানীগঞ্জ যোগাযোগের জনা 


। ভীমগড়ে অজয় নদের ওপর একটি ব্রিজেরও 


দরকার। এটি হলে কাঁকরতলার খনির কয়লা 
সড়কপথে বক্রেশ্বরে আনা যেতে পারে। 
সেদিনের সভায় অবশ্য অজয় নদের ওপর ব্রিজ 
তৈরির প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। 


সেদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আড়ম্বর, 
প্রচার, প্রতিশ্রতির ঘাটতি ছিল না কিছুই। পূর্ণ 
মদ্তিসভার একটা বৈঠকও হয়ে গেল ঢাক 
ঢোল পিটিয়ে। তবুও বীরভ্মের মানৃষের 
চোখে সন্দেহের ভ্রুকৃটি রয়েই গেছে। অনৃক্ত 
থেকে গেছে অনেক প্রশ্নের জবাবও। সন্দেহ 
দানা বেঁধেছে ২৭ সেপ্টেম্বরের সিউড়ি সার্কিট 
হাউসের জেলা যোজনা ও সমন্বয় পর্যদের 
বৈঠকটি ঘিরেই। স্বাভাবিক কারণেই 
গৃরুত্বপূর্ণ এ সভার এজেন্ডা ছিল বক্রেশ্বর 
তাপ-বিদ্ৃুৎ কেন্দ্র ্হাপন। কারণ এ বিদ্ৃৎ 
কেন্দ্রের ওপরই জেলার উন্নয়নের ভবিষাৎ 
নির্ভর করছে। বিশেষত ডি পিসিসি-র এ 
সভায় যখন রাজোর পূর্ণ মন্িসভা হাজির 
তখন ওটাই সভার মূল আলোচ্য বিষয় হবে এ 
বিষয়ে কোন বিতর্ক থাকার কথা নয়। এ সভায় 
উপস্হিত সব সদসোরও তাই ধারণা ছিল। 
সভা আরম্ভ হল। আলোচনা হল। সভা 
একসময় শেষও হল। কিন্তু বক্রেশ্বর তাপ. 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে একটি লাইনও বৈঠকে 
আলোচনা হল না। যোজনা ও সমন্বয় পর্যদের 
সদসারা বিস্ময়ে হতবাক। সবাইকে বোকা 
বানিয়ে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগৃত ঘোষণা করে 
দিলেন, 'মুখামন্ত্রী আগামীকাল শিলান্যাস 
অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে যা বলার বলবেন।" 

সভায় আলোচনা হল না কেন সরকারি 
অকর্মণাতায় সাড়ে তিন বছরেও বিশ্বব্যাঠ্কের 
প্রকল্প অনুযায়ী গভীর নলকৃপ এবং অগভীর 
নলকৃপগৃলি বসানো গেল না। দীর্ঘ আড়াই 
ঘণ্টা বৈঠকের পরে অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগৃ্ত 
সাংবাদিকদের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন, 
তাতেও নলকৃপ বসানোর বার্থতার বিষয়টি 
একেবারেই উল্লেখ করা হল না! বীরভ্ম 
জেলাকে চলতি বছরের যোজনায় যে ৩৭ 
কোটি টাকা অনৃদান দেওয়া হবে এবং সেটা এ 
রাজোর স্রক পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি অনুদান. এ 
কথাটাই অসীমবাবু বলেছেন বার বার। অবশ্য 
ওই বৈঠকে উপস্হিত প্রায় ২০০ সদসাকে 
জেলার সার্বিক সমস্যা সংক্রান্ত যে খসড়া 
ইস্তাহারটি দেওয়া হয় তাতে নলকৃপ 
সংক্রান্ত বিষয়টির উল্লেখ ছিল। 

এমনকি খসড়া ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, 


বক্রেশ্বরের প্রস্তাবিত তাপবিদবাং কেন্দ্র 
পাশে তাপসপূরে ২০০ একর জমি নিয়ে একটি 
শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হবে যার পরিকল্পনা 
করবেন পশ্চিমবষ্গ শিল্প পরিকাঠামো 
উন্নয়ন কর্পোরেশন । এ বিষয়টি নিয়েও ২৭ 
সেপ্টেম্বরের সভায় কোন আলোচনা হয়নি। 
অথচ জেলা কর্তৃপক্ষ দূবরাজপূর থানার এ 
এলাকায় কী কী শিল্প স্হাপন হবে, কটা বড়, 
কটা ছোট শিল্পের প্লট থাকবে তাও ঠিক করে 
ফেলেছিলেন। ঠিক হয়েছিল, তাপ-বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র স্হাপনের উপযোগী সবরকম 
শিল্পকেই ওখানে স্হান করে দেওয়া হবে, 
যাতে শিল্পপতিরা এখানে এসে সহজেই 
কারখানা গড়ে তৃলতে পারেন। যেসব শিল্প 
স্হাপনের কথা জেলা কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন 
সেগুলি হল: ১। মেশিন শপ, ২। জেনারেল 
ফেব্রিকেশন, ৩। নন ফেরাস সি আই ফাউন্ডি, 
৪। ইলেক্ট্রিকাল রিপেয়ার শপ, ৫ রঙ ৬। 
রাবার মোল্ডিং শপ,৭। হার্ডওয়ার,৮। পিভি 
সি ওয়ার আশ্ড কেবলস, ৯। হ্যান্ড গ্রাভস/ 
ইউনিফর্ম ১০। হেলমেট ১১। প্রিন্টিং প্রেস 
১২। কার্বন বৃশ ইত্যাদি। এছাড়া 
অটোমোবাইল রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ, টায়ার 
রিট্রেডিং, বেকারি, স্টিল ফার্নিচার, ব্যাটারি 
এসব তো রয়েছেই । 

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে কি হবে না তার 
আগেই সহযোগী শিল্পের পরিকাঠামোটি 
ভাবা হয়ে গিয়েছে। অন্তত একটা জিনিস 
সপদ্ট যে, রাজ্ঞা বিদ্যুৎ পর্ষদের অনা তাপ. 
বিদ্যুং কেন্দ্রের আশেপাশে এগুলো "আগে 
কখনও গড়ে তোলার চেষ্টা হয়নি। ফলে 
সাঁওতালডি কেন্দ্রের জনা বর্তমানে একটি 
নাটবল্টু কিনতেও ৪০ মাইল "পথ ভেঙে 
আসানসোল হয়। 

জেলার মানুষের মনে সন্দেহ এ কারণেই। 
পর্ষদের বৈঠকে গুরুতৃপূর্ণ বিষয়গুলি 
আলোচনা হল না কেন: রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষকদের ধারণা, তাপ-বিদাৎ কেন্দ্ুটি 
যেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সে স্হানটি নিয়ে 
অনেকের মনে অনেক প্রন থাকায় তা এড়িয়ে 
যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্দেহ রয়েছে জল 
ও কয়লার যোগান নিয়ে । জেলার বি্বজ্জনের 
মনে এ প্রকল্প সম্পর্কে সরকারি 
প্রতিশ্রুতিগৃলি তাই কোন দাগ কাটতে 
পারেনি। 

সেদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানের 
আয়োজনের ত্রটি ছিল না কোন ব্যাপারেই । 
এর অনেক আগে নিউড়ি সাকিটি হাউসে 
রাজ্তোর পূর্ণ মন্তিসভার বৈঠক হয়েছিল ৷, 
তখন স্হির হয়েছিল, মন্তিসভা জেলায় 
জেলায় গিয়ে বৈঠক করবেন এর প্রথম এবং 
শেষ বৈঠকটিও হয় এই সিউড়িতেই । তখন 
পুরনো সার্কিট হাউস ভেঙে নব রূপ দেওয়া 
হয়। এবার মৃখামন্ত্রী দোতলায় উঠতে 
পারবেন না বলে একতলার ঘরগুলিকে 
শীতাতপনিয়ন্তিত করা হয়। জেলা প্রশাসন 


সমস্ত বাস-ট্রাক রিকৃইজিশন করে মিটিং-এর 
জনা লোক সংগ্রহ করেছিল । মৃথাবেড়িয়া এবং 
সিউড়িতে দুটি ম্চ তৈরি করে জনসভা করা 
হয়েছে সরকারি খরচে । এই বিপৃল আয়োজনে 
সরকারের কত লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তা 
বোধহয় সরকারের কোন একটি নির্দিষ্ট দস্তর 
হিসেব দিতে পারবে না। কলকাতা থেকে 
মন্ত্রীরা গিয়েছেন, তার মানে সঠ্গে অফিসার, 
সচিবদেরও যেতে হয়েছে। গোটা জেলা 
প্রশাসনকেও দুদিন ধরে সিউড়িতেই ঘাঁটি 
গাড়তে হয়েছে। মহড়াটা ছিল একেবারে 
ঘৃদ্ধকালীন _ কিন্ত জনমনে তাপ-বিছাৎ কেন্দ্র 
নিয়ে সন্দেহটা রয়েই গেছে । 

সন্দেহের ব্যাপারটা সরকারি কতা্দেরও 
অজানা নয়। বিশেষ করে তাপ-বিদযুৎ কেন্দ্রের 
জল নিয়ে যে বিস্তর জল ঘোলা হচ্ছে তাও 
সরকারি কতা্দের কানে জল ঢুকিয়েছে। গত ৪ 
অক্টোবর বিধানসভার এস্টিমেট কমিটির 
বৈঠকে বক্রেশ্বরে মযূরাক্ষরীর জল এনে বাঁধ 
দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যাপারে আলোচনা 


হয়েছে। 

এমনও স্হির হয়েছে যে, মমূরাক্ষীর জলকে 
কানেলে করে এনে বক্রেশ্বরে একটি বাঁধ করে 
তা ধরে রাখা হবে। এবং যতদিন তা না হচ্ছে 
ততদিন ৬টি গভীর নলক্প বসিয়ে তাপ 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় জলের যোগান 
দেওয়া হবে। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন 
বিধায়ক ননী কর। 

১৯৬৬-৮৭ সালের বার্ষিক আর্থিক বাজেটে 
২৬ কোটি টাকা। "৮৭ "৮৮তে তা বেড়ে 
দাঁড়ায় ৩০ কোটি টাকার ওপর । এবার হয়েছে 
তা ৩৭ কোটি টাকা । মোট রাজ্তা বাজেট এবার 
১০০০ কোটি টাকার। অর্থমন্ত্রী অসীমবাবৃ 
বীরভূমের মাত্র ১১টি ব্লকের দিকে তাকিয়ে যে 
যোজনা বরাদ্দের কথা বলেছেন, তাতে 
জেলার মানৃষেরা খুব একটা উৎসাহী নন। 
বরং যে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে তাতে কতটা কাজ 
হচ্ছে কিংবা খরচ না হওয়ায় কত টাকা ফিরে 
যাচ্ছে এটা জানতেই বেশি আগ্রহী। 
অসীমবাবু বোঝাতে চেয়েছিলেন, রাজোর 
অন্যানা ব্রকের তৃলনায় বীরভূমের ১৯টি শ্রকে 
৪০ লক্ষ টাকা করে বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। 
অর্থাৎ যেখানে অনা ব্রকে ১.০ কোটি টাকা 
বরাদ্দ হয়েছে সেখানে বীরভূমের ব্লকগৃলিতে 
১.৯০ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। 

যাই হোক. শিল্পবিহ্ীন, শৃচ্ক, অনুন্নত এই 
বীরভূম জেলার মানৃষ যে রাজা সরকারের এই 
সমস্ত বদানাতায় হাতে চাঁদ পাচ্ছেন না এটা 
বুঝতে পেরেছেন। আক্ষরিক অর্থে কিছু অর্থ 
এবারের বাজেটে যে বেড়েছে এটা যেমন ঠিক 
তেমনি প্রশাসনিক অকর্মণাতায় সরকারি ও 
বিদেশি সাহাযোর কোটি কোটি টাকাও যে 
ফেরত যাচ্ছে এ তথাও তাঁদের অজানা নয়। 


অমলেন্দু কুল 


_ 


পরিবর্তন $৭ 


বিনোদন 


আশার ভালবাসা _- কলকাতা 


নিউ থিয়েটার্স অর্থা টালিগঞ্জের এন টি 
ওয়ান স্টুডিওর স্কোরিং রুমে সাংবাদিকরা 
অপেক্ষা করছেন এক বিশেষ মহিলার জন্য। 
মাঝেমাকেই শীতাতপনিয়ন্রিত স্কোরিং রূমে 
মৃদু গুজন - এই বৃকি তিনি এসে পড়লেন। 
“চারুচিত্র'-র ডাকা এই সাংবাদিক সম্মেলন 
শূরু হওয়ার কথা ছিল ঠিক পাঁচটায়। 
পরিচালক বীরেশ চাটার্জি এবং গীতিকার- 
সুরকার স্বপন চত্রবর্তীকে স্গে নিয়ে দরজা 
ঠেলে ঝড়ের বেগে স্কোরিংরুমে প্রবেশ 
'করলেন সেই বিশেষ মহিলা, আশা ভোঁসলে। 


| প্রথমেই হাত জোড় করে ভাঙা বাংলাতে 


সাংবাদিকদের বললেন, 'আপনাদের ওনেকটা 
সময় ওপেক্ষা করে থাকতে হল বলে ক্ষমা 
করবেন।' 

বিমল মিত্রের উপন্যাস “কড়ি দিয়ে কিনলাম" 
(প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব) চলচ্চিত্রে রূপায়িত 
করছেন পরিচালক বীরেশ চ্াটার্জি। 'কড়ি 
দিয়ে কিনলাম'-এর গান রেকর্ডিং-এর জনা 
স্বপনবাবূর অনূরোধে বোম্বাই থেকে সটান 


1 কলকাতায় এসে হাজির হয়েছিলেন আশা। 


কলকাতায় দুটো গান রেকর্ডিং করা হল £ (৯) 
“এমনও যামিনী মধুর চাঁদিনী', হে 
একটি গোলাপ'। এই ছবির গীঁতিকার, 
সুরকার স্বপনবাবৃ বললেন, 'রেকর্ডিংটা 
বোম্বাইতেও করা যেত। কিন্তু হঠাৎ আশার্জী 
জেদ ধরলেন, না, কলকাতায় গিয়েই গানগৃলো 
রেকর্ডিং করব।' স্বপনবাবূর মুখ থেকে কথা 
কেড়ে এবার আশা বললেন, 'বম্বে-লপ্ডন- 
নিউইয়র্ক যেখানেই যাই না কেন কলকাতায় 
আসার সুযোগ পেলে একটা অন্যরকমের 
আনন্দ পাই। কেন জানেন ১ আমার বাবা 
বেশ কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। 
তন্তরসাধনা করার জন্য কালীছাটে মায়ের 
মন্দিরে যাতায়াতও করতেন তিনি। আমার 
ছেলে-মেয়েরা বলে, তৃমি যে অত কলকাতা-; 
কলকাতা কর, কী আছে ওখানে * আমি ওদের 
বলি, কলকাতায় কী আছে সেটা তোরা বৃঝবি 
না।' 

স্বপনবাবু আশাকে বললেন, 'নিউ 
থিয়েটার্সের এই ঘর থেকেই চলগ্চিত্রে 
ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জল্ম।' স্বপনবাবৃর 
কথা শ্রনে হলঘরের চারদিকটা একবার 
তাকিয়ে নিলেন আশা। ওর চোখে-মুখে গভীর 
শ্রদ্ধার ভাব । ছবিতে লক্ষ্মী অর্থাৎ অপর্ণার 
গলায় যে দৃটো গান আশা গেয়েছেন 
সাংবাদিকদের অনুরোধে গুনগুন করে গেয়ে 
শোনালেন। তারপরই বললেন, 'এ ঘরে বসে 
গান গাইছি। মনটা উদাস হয়ে যাচ্ছে। 
নিজেকে ভাগ্যবান বলেও মনে করছি। জানেন, 


ছোটবেলায় বাবার সঞ্গে নিউ থিয়েটার্সে 
বারকয়েক এসেছি। আজ যখন স্টুডিওর গেট 
দিয়ে ঢুকছি, পৃরনো দিনের অনেক কথাই মনে 
পড়ে যাচ্ছে ।" 

কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর গান দৃটো গেয়ে 
খুশি হয়েছেন বলে জানালেন আশা। নানা 
কথাপ্রসম্গে বিয়ের পর নিজের আর্থিক 
দুর্গতির কথাও স্মরণ করলেন। বললেন, 
"স্বামী একশো টাকা মাইনের একটা চাকরি 
করতেন। এটা আনতে ওটা ফুরতো, ওটা 
আনতে এটা। অর্থের তাগিদেই গান গাওয়া 
শুরু করেছিলাম।' হেমন্ত মুখার্জি এবং সন্ধ্যা 
মুখার্জির গানের উচ্ছৃুসিত প্রশংসা করে আশা 
বললেন, গুদের মত শিল্পী হয় না।' এরপরই 
আশা মৃচকি হেসে বললেন, 'একসময় চুটিয়ে 
প্রেমও্ড করেছি। তখন হেমন্তদার একটা 
বিখ্যাত গান “আঁচল সে কিউ বাঁধ লিয়ে 
বাজারে খুব চলছে । যার স্গে ভালবাসা ছিল 
যখনই দেখা হত এ গানটা গেয়ে শোনাতাম 
ওকে । আর আমার দিদি লতাই সন্ধ্যার সঞ্গে 
আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।' আশাকে 
প্রন করেছিলাম, 'আপনি কার ফ্যান ?" 
একটুও সময় না নিয়ে আশা বললেন, 'বড়ে 
গুলাম আলি এবং কিশোরকৃমার। 
কিশোরকৃমারের মত প্রতিভাধর শিল্পী খুব 
কমই জন্মেছেন।' আশা ছাড়া 'কড়ি দিয়ে 


উন ০০ 


কিনলাম'-এর গান গেয়েছেন লতা মণ্গেশকর, 
অমর পাল, রামকৃমার চট্টোপাধ্যায়, হৈমন্তী 
শৃন্া এবং অরম্ধর্তী হোমচৌধুরী। ছবির 
টাইটেল-সঙ অমর পালের। রামকৃমার 
চট্টোপাধ্যায়ের কথা উঠল । ্বপনবাবৃর স্গে 
স্গে আশাও তারিফ করে বললেন -_ “গর 
গান তন্ময় হয়ে শৃনেছি'। 

কলকাতা ও বোম্বাইয়ের রেকর্ডিং সম্পর্কে 
জানতে চাওয়া হলে আশা বললেন, 'বম্বের 
রেকর্ডিং আরও উন্নতমানের । কলকাতায় যে 
কয়েকটা রেকর্ডিং সেন্টার হয়েছে সেগুলোও 
খারাপ নয়। তবে এখানে আধুনিক 
ইকৃইপমেন্টসের অভাব ।' ইদানীং ফিল্মি ও 
নন-ফিল্ম গানগৃলো কেমন হচ্ছে _ প্রশ্নটা 
করতেই আশার কটিতি উত্তর, 'কিছুদিন 
আগেও বাংলা-হিন্দি এবং অনা ভারতীয় 
ভাষায় গানে বাণী ছিল. সুর ছিল. ভাব ছিল। 
পুরনো গানগুলোর তো কোন তুলনাই হয় না। 
এখনকার গানে সেই বাণী ও সূর কোথায় ১ 
তবে কিছু কিছু বাতিক্রম যে নেই তা বলব না।' 

আশার গাওয়া রবীন্দরস্গীত সম্পর্কে 
অনেকেই অনেক কথা বলেন। এক্ষেত্রে বিরাপ 
সমালোচনার পাল্লাটাই ভারি। এ সম্পর্কে 
আশার নিজের ধারণা কী জানতে 
চেয়েছিলাম। প্রশন শুনে মৃদূ হাসলেন আশা। 
বললেন, 'আমার কানেও বিরূপ সমালোচনার 
ব্যাপারটা এসেছে। এ সম্পর্কে একটা কথাই 
আমি বলব, আমি বাঙালি নই। আধৃনিক 
গানের কথাগুলো স্পদ্টভাবে উচ্চারণ করার 
চেছ্টা করি। রবিঠাকৃরের কথা যতট] সম্ভব 
পরিচকার ক্করে উচ্চারণ করার চেষ্টা করেছি। 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথা হয়তো পরিচ্কার হয়নি। 
আসলে আমার চেয়ে অনেক অনেক ভাল 
রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন অনেক গায়ক- 
গায়িকাই।' 

বেশ কয়েকটা বাঙালি খাবার রাঁধতে 
পারেন আশা। এ প্রস্গে রবিশ*্করকে 
পায়েস ও নারকোল-চিংড়ি রেঁধে খাওয়ানোর 


আশাকে একদিন ডেকে বললেন, ওসব খাবার 
খেতে আর পারছি না আশা। বাঙালি রান্না 
খাওয়াও। “কী করি কী করি, ফিজ খুলে 
দেখলাম অল্প একটু খেজুর গুড় পড়ে আছে। 
এ দিয়েই পায়েস বানালাম । নারকোল-চিংড়ি 
রাঁধলাম। খেয়ে দারুণ খুশি হয়েছিলেন 
্ রবিশ্করজী' _ কথাগুলো বলতে বলতে 
** আশা ভোঁসলের কণ্ঠস্বর আনন্দে প্রায় রুদ্ধ 
হয়ে আসছিল। 
লতা এবং আশা সম্পর্কে অনেক 
গায়িকারই একটা অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ 
করে হিন্দি গান গেয়ে বোম্বাইতে কেউ 


পরিবর্তন ৫৮ 


পাশাপাশি অনা কাউকেই আসতে দিতে চান 
না।' এ সম্পর্কে আশাকে প্রন করতেই উল্টে 
তিনি প্রশ্ন করলেন, 'পলিটিক্সের কথা 
বলছেন ঃ না, আমার তা মনে হয় না। ইদানীং 
অনেক নতৃন মেয়েই তো অসংখ্য গান 
গাইছেন। এই যেমন ধরুন অনুরাধা 
পাড়োয়াল, সাধনা সরগম, আলিসা চিনাই। 
আসল ব্যাপারটা হল, সংগীত পরিচালকেরা 
কোন কোন গানের জনা আমাকে উপযৃক্ত বলে 
মনে করেন। আবার তাঁরাই কখনো আমাকে 


বাদ দিয়ে দিদি বা অন্য কাউকে নেন। কেউ যদি 
অভিযোগ করেন, আমি পলিটিক্স করি 


অধিকার নিয়েই বলছি ওর কোন তৃলনানেই।" 
স্বামী হিসেবে রাহৃল কেমন ১ আশা প্রথমটায় 
বেদম হেসে নিলেন। তারপর হাসি চাপতে 
চাপতেই বললেন, ওতো শিশুর মতই সরল। 
উসে হরসময় সামালনা পড়তা হ্যায়।' 


সুমন গৃষ্ত 


পার্বতীর 


পার্বতীর মুখে দেবদাসের কথা শোনা দুর্লভ 
ঘটনা। আমরা সে সুযোগটা পেলাম 
'চিত্রসারধী'র দৌলতে। নতুন এই চলচ্চিত্র 
প্রযোজক ও পরিবেশন সংস্হাটির অফিস 
উদ্বোধন উপলক্ষে, মহালয়ার দিনে। 


। শৃদ্রবসনা 
সশ্ীপবূজ। । পরিচয়টুকু নিবেদন করতেই 
পার্বতী হৈ-হৈ করে উঠলেন। সরবে জানিয়ে 
দিলেন তিনি খবরের কাগজে কোন 
ইন্টারভিউ দেন না। সেই সঙ্গে জানিয়ে 
দিলেন খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে কথা 
বলায় তাঁর অনীহার কথা। উপস্হিত সৃন্দরীরা 
পার্বতীর সুরে সবর মেলালেন। আমি এবং 


এবং আলোচনার দরজা খুলে দিলেন। 


পার্বতীর স্গে আলোচনার নিযার্স 
নিবেদনের আগে পার্বতীর পরিচয়টুকৃ দেওয়া 
অবশাই প্রয়োজন। এই পার্বতী বাক্তিগত 
জীবনে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম পথিকৃৎ 
প্রমথেশ বড়ুয়ার ঘরণী. যমূনা বড়ুয়া যিনি সে 
যুগের দেবদাস ছবিতে পার্বর্তীর ভূমিকায় 
অভিনয় করেছেন। সেই সূত্রেই ওকে পার্বতী 
বলা এবং বড়ুয়া সাহেবকে দেবদাস। 

“খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে কেন 
কথা বলি না জানেন 2" 

কেন? সবিনয়ে জানতে চাইলাম। 

“ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় এমন 
ছেলেমানৃষের মত প্রশ্ন করে-' 
1. যেমনঃ 
বা 'যেমন _ বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে আপনার 


ততে দেবদাস 


কবে বিয়ে হয়েছিল ; কিভাবে বিয়ে হয়েছিল ১ 
আচ্ছা বলুন তো, এটা তো নেহাতই বাক্তিগত 
ব্যাপার। এটা জেনে কী লাভ হবে ১ আর এটা 
থেকে কি বাংলা চলচ্চিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়ার 
অবদানের কথা জানা যাবে ?' 

বললাম, ঠিক আছে, বাক্তিগত প্রস+্গ 
থাক। বড়ুয়া সাহেবের কথা বলুন, দেবদাসের 


বার করতে লাগলেন টুকরো টুকরো স্মৃতি। 

"পার্বতী গ্রামের মেয়ে। আর তখনকার 
দিনে গ্রামের মেয়েরা তো ক্্লাউজ পরতো না। 
খালি গায়ে শাড়ি জড়িয়ে ঘুরে বেড়াত। 
পার্বতীর ভূমিকা করতে হলে তো খালি গায়ে 
অভিনয় করতে হবে। আমার তাতে খুব 
আপত্তি ছিল। আমি বড়ুয়া সাহেবকে 
বললাম, আমি খালি গায়ে অভিনয় করতে 
পারব না। বড়ুয়া সাহেব বললেন, ঠিক আছে 
তোমায় খালি গায়ে অভিনয় করতে হবে না। 
আমি তোমার জনা সেমিজের বাবস্হা করে 
দেব। সেই সেমিজ পরেই আমি অভিনয় 
করেছি।" 

এই সময় 'শেষ উত্তর' ছবির একটি সংলাপ 
বলে যমুনা দেবীর স্মৃতিটাকে একটু উদ্কে দিয়ে 
বললাম, বড়ুয়া সাহেব তো সংলাপের 
ব্যাপারে ভীষণ সচেতন ছিলেন এবং সংলাপ 
উচ্চারণের ব্যাপারেও _ 

“হাঁ, দেবদাস ছবি করার সময় তিনি 
শরংবাবুকে বলেছিলেন, আমি কিছু কিছু 
সংলাপ একটু পরিবর্তন করতে চাই। 
আপনার অনুমতি প্রয়োজন। শরতবাবু 
বলেছিলেন, আপনি আপনার সৃবিধামত করে 
নিন না। কোন অসৃবিধা হবে না। তিনি 
সেভাবেই কিছু কিছু সংলাপ পরিবর্তন করে 


নিয়েছিলেন। তারপর দেবদাস ছবি দেখে] 
শরৎবাব্‌ বড়ুয়া সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা 
করে বলেছিলেন, “আপনি তো দেবদাসকে 
দারুণ ইমোশানাল করেছেন।' 

আপনি চলচ্চিত্রের সণ্গে সব সম্পর্ক 
চুকিয়ে দিলেন কেন * কোন অভিমানে কোন 
ক্ষোভে ১ এই প্রশ্নের উত্তরে বড়ুয়া ঘরণী 
আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন, 'না,'বাপূ আমার 
কোন ক্ষোভ নেই। আর অভিমান করব কার 
ওপর * ঘিনি আমায় চলচ্চিত্রের জগতে নিয়ে 
এলেন, যিনি আমার সঙ্গী এবং ঘিনি আমার 
আশ্রয় তিনিই যখন চলে গেলেন, তখন আর 
কীসের জনো এই জগতে থাকব + তাছাড়া 
সিনেমা করতে হলে তখন আমায় বোম্বে 
ঘেতে হত। অফারও পেয়েছিলাম হিন্দি 
উচ্চারণ ভাল ছিল বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে 
কার খ্পরে পড়ব, কার হাতের পৃতৃল হব _ 
এব্যাপারে ভয় ছিল । তাই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে 
সন্তানসন্ততি মানুষ করার দিকে নজর 
দিয়েছি।' 

সব ছেড়েছুড়ে দিলেও মমৃনা দেবী ছায়াছবি 
দেখেন। তবে হলে গিয়ে নয়, টিভিতে ছোট 
পদয়ি। এখনকার অভিনেত্রীদের প্রসঙ্গে 
মজার কথা শোনা গেল তাঁর মুখে । “আমাদের 
সময়ে আলতায় পাউডার গুলে আমরা মুখে 
মাখতাম। মেক-আপের তো তখন খুবই 
দুরবস্হা। আর এখন তো মেক-আপের 
কল্যাণে সবাই সুন্দরী, সবাই দেখি নাচতে 
গাইতেও পারে। আমরা বাপু এতটা পারতৃম 
না।' 

তবে যমুনা দেবীর একেবারেই কোন 
ব্যাপারে কোন ক্ষোভ নেই তা নয়। ক্ষোভ 
আছে। সে ক্ষোভ অনেকটাই চলচ্চিত্র শিদ্পের 
অনাতম পথিকৃৎ প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রৃতি' 
বর্তমান প্রজন্মের শ্রদ্ধার অভাবের জনা, তাঁর 
শিল্পকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার জন্য। 
অথচ এই পথিকৃৎ তাঁর জীবনের সর্বস্ব ঢেলে 
দিয়েছিলেন এই শিল্পের উন্নতির জনো। 
যমুনা দেবী জানালেন, এই প্রজন্মের 
অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে বড়ুয়া 
সাহেবই প্রথম কৃত্রিম আলোয় চলচ্ছবি 
তোলার ব্যাপারে অগ্রণী হন। সেই পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা প্রথম শুরু করেন তাঁর বালিগঞ্জের 
বাড়িতে 

“বড়ুয়া সাহেব শৃধূ চলচ্চিত্র তৈরি করেননি, 
তৈরি করেছেন অভিনেতা-অভিনেত্রী, 
কলাকৃশলী এবং পরিচালক। তাঁরই হাতে 
তৈরি হয়েছেন বিমল রায়, নীরেন লাহিড়ি 
এবং সুশীল মজুমদারের মত পরিচালক, যাঁরা 
পরবর্তীকালে বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছেন 
অনেক স্মরণীয় চলচ্চিত্র। বলুন তো এমন 
মানুষ এখন কোথায় £ খুঁজলে কি পাওয়া | 
যায় 2" 


উষা ভৌমিক 


পরিবর্তন ৫৯ 


একদল চলচ্চিত্রকার আছেন যাঁদের সাধ 
অনেক কিন্তু সাধ নেই । এঁদের কাছে দর্শকরা 
বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু কিছু 
চলচ্চিত্রকার রয়েছেন যাঁরা ছবি তৃললে 
দর্শকদের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। তাঁরা যদি 
হতাশ করেন তবে সে হতাশা কখনও একটু 
বেশি মাত্রায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। আসলে 
আক্রমণ করতে গেলে যিনি আক্রান্ত হবেন 
তাঁর সাধ্য সামর্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত 
থাকা উচিত। সেই বোধ থেকে প্রথমেই 
জানিয়ে রাখা ভাল অজয় কর-এর চলচ্চিত্র 
ভাবনার পারিপাটা বিশেষ করে ক্যামেরার 
ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রশ্ন তোলার 
কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু তিনি তাঁর 
সর্বশেষ ছবি 'মধৃবন' তুলতে গিয়ে তাঁর 
সুনামের পূর্ণ মযাদা রাখতে পারেননি । ফলে 
ক্ষোভ থেকেই যায়। কিন্তু এখন আর এক্ষোভ 
তাঁকে স্পর্শ করবে না। তিনি এখন আমাদের 
মধো নেই। 

আলোচ্য ছবিটির প্রযোজক বামছুন্ট 
সরকার। সম্ভবত এই কারণেই প্রয়াত অজয় 
করের এই চিত্রভাবনা কিছুটা 'রেজিমেপ্টেড' 
হয়ে পড়েছিল। নতৃবা তিনি গৌরচন্দ্ 
চক্রবর্তীর এমন একটি সাধারণ মানের কাহিনী 
নিয়ে ছবি তুলতে সম্মতই বা হবেন কেন ; এই 
কাহিনী নিয়ে সলিল সেন যে চিত্রনাট্য গড়ে 
দিয়েছেন তা তথাকথিত প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম-এর 
নিগড়ে এমনভাবে বাঁধা পড়ে গেছে যে 
বনস্হলীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ছাড়া অনাব্র 
স্বাভাবিক নিঃ*বাস ফেলার অবকাশ পায়নি। 

ছবিটির গতিমুখে দুটি বিষয় প্রাধানা 
পেয়েছে। প্রথমটি হল বে-আইনিভাবে বনের 
গাছ চুরি, যার সঞ্গে যুক্ত রয়েছে রেজার 
সাহেবের অফিসের কিছু কর্মী এবং কন্ট্রাক্টর | 
অনাটি হল আদিবাসী-শোষণ। এই ছ্বিবিধ 
অন্যায়ের বিরদ্ধে সংগ্রাম করতে এসে 
কাহিনীর নায়ক এমন একজন নীরব সমর্থককে 


খুঁজে পেলেন ঘিনি যে সংস্হার বিরদ্ধে লড়াই 
তার মালকিন। এছাড়া পেলেন আদিবাসী 
সমাজের এক তরুণ লোককবি ও শিক্ষক 
লগনকে। আগের রেঞ্জার সাহেবও 
সপরিবারে নতৃন সাহেবের সঞ্গে ছিলেন। 


চলাচল বাতিরেকে কিছু সংল্লাপের সাহায্য 
প্ুতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আদিবাসী-শোধণ 
দেখাতে চড়া সৃদে কর্জ থেকে শূর করে ঘর 


জালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি নানা ঘটনার সমাবেশ 
ঘটানো হয়েছে। এই দুই অংশের দুই ভিলেন 
স্বরূপ দত্ত এবং উৎপল দত্ত ভিলেনি দেখাতে 
গিয়ে যা ঘা করণীয় (ম্যানারিজাম্াসধী)সব'করে 
গেছেন। পক্ষান্তরে হিরো ভিস্টর ব্যানার্জি 
বইয়ে বাঁধানো কিছু সংলাপ আউড়ে সারা 
ছবিতে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। নায়িকা তনৃজা 
এতেই তাঁর প্রতি আকৃচ্ট হয়েছেন। নেহাত 
অজয় করের ছবি বলেই হয়তো তিনি বনে বনে 
নেচে নেচে প্রেম করার সৃযোগ পাননি। 
বয়সটাও কিছুটা অন্তরায়। 

এসব সত্ত্বেও ছবিটাকে ডিরেক্টর'স ফিল্ম 
বলা যেত যদি কোন বাতা পাওয়া যেত। 
একজন আমলার মহানুভবতা এবং লগনের 
হত্যার অবাবহিত পরে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হওয়ার স্গে স্গে স্যোদিয় দেখিয়ে ছবির 
উদ্যোক্তারা কোন বাতা পোঁছে দিলেন তবে 
লগন মৃত্বার সময় জেনে গেছে, সরকার তাদের 
সাহায্য করবে। অজয় কর ছবির লোকেশান 
বাড়গ্রাম অঞ্চলে রাখলে অবশ্য এ থেকে অনা 
একটা বাতা মিলত! 

এমন আড়ছ্ট অভিনয় সাধারণ মানের 
বাংলা ছবিতেও বড় একটা দেখা যায় না। 
উৎপল দন্ত অভিনয়ের দিক থেকে এখনও সেই 
'অমানৃষ**তরেই রয়ে গেলেন। ভিক্টর যে কেন 
অহেতৃক *বাসাঘাতপ্রধান উচ্চারণে সংলাপ 
বলেন তিনিই জানেন । তনৃজা ও শোভা সেনই 
কেবল স্বাভাবিক অভিনয়ে চরিত্র দুটিকে দাঁড় 
করিয়েছেন। স্বরূপ দন্তর মঞ্চঘেঁষা ভিলেনি 
অভিনয় ফিল্মে মেনে নেওয়া মৃশকিল। 
বিদনাথ ওরাও ও তাপস চক্রবর্তী ভাল 
অভিনয় করলেও ডাবিং-এর বিপত্তির মধ্যে 
পড়ে তেমন দাগ কাটতে পারেননি। হেমন্ত 
মুখোপাধ্যায়ের সূর সৃদ্টি ছবিটিকে অনেকাংশে 
ভাল লাগায়, বিশেষ করে আদিবাসীদের 
লোকনৃত্ায অংশ সতাই চমতকার । 

অজয় কর ছবি তৃলেছেন বলে যে প্রত্যাশা 
জাগে তা পূর্ণ না হওয়ায় এ ছবির প্রাস্তিফল 
শূন্য হলেও বাংলা ছবির সাম্প্রতিক গন্ডল 
প্রবাহের বাইরে দাঁড়াবার মত ম্াদা ছবিটিকে 


রতন চক্রবত 


“দিতেই হয়। 


নাটক বলা যায় না 


সংস্কৃতি জগতে এমন কয়েকজন থাকেন 
যাঁরা সবসময় সহজে উত্তরণের কথা মাথায় 
রাখেন। সেইদিকে নজর রেখেই হয়ত কঠিন 
কোন নাটককে বাছাই করেন। কিন্তু বাক্তি বা 
সংস্হা সেই নাটক মঞ্চচ্হ করতে গিয়ে পদে 
পদে আটকে যান নিজেদের বেড়াজালেই। 
এরকমই একটা সংস্হার নাম 'রৈবতক'। 

সমপ্রতি কলাকৃঞ্জে (কলামন্দির) তাঁরা 
নিবেদন করলেন 'সময় হল'। প্রযোজনাকে 
নিজেরা ব্যতিক্রমী বললেও, দর্শকরা সেই কথা 


বলবেন না। কারণ রবীন্দ্রনাথের 'মৃক্তধারা' ও 
'রক্তকরবী'র আংশিক কিছু নিয়ে যা মহ 
হয় তাকে নাটক বলা যায় না। 

একঘেয়েমি, অভিবাক্তিহ্ীন, সময়বিশেষে 
অতিনাটকীয়তা বিরক্তিকর। এছাড়াও ছিল 
সংলাপ ভূলে যাওয়া। তবে শিল্পীদের দোষ 
দেওয়া যায় না। কারণ, সীমিত পরিসরে তাঁরা 
যথেন্ট যত্রবান, আন্তরিক ছিলেন। 

এর মধ্ো সৃশান্ত বিশ্বাস (বিশ্বপাগল) 
গতানৃগতিকতার বাইরে বেরিয়ে আসতে 
পেরেছিলেন নিজ গৃণে। আর তাঁর 'অগম 
সমৃদ্রের দূতী' সেই 'নন্দিনী' ও কয়েকটি 


পরিবর্তন ৬০ 


জায়গায় অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন। রঞ্জনকে 
পাবার আকুলতা, যন্তণা ফুটিয়ে তুলতে. 
নন্দিনীর ভূমিকায় সৃস্মিতা সেন আন্তরিক 
ছিলেন। তবুও বলতে হয়, এই জায়গায় 
অগগনা বসু ছাড়া চলতি সময়ে অনা কাউকে 
ভাবা যায় না। উল্লেখা, অংগনা ও সৌমাদেব 
বস নাটকের উপদেষ্টা ছিলেন। 

আশা করা যায় চতুর্থ বছরের নিবেদনে 
'রৈবতক' সস্তায় নাম কেনার চেষ্টা না করে 
শিক্ষা ও অনৃশীলনকে কাজে লাগিয়ে দর্শকমন 
জয় করবেন। 


দীপঙ্কর পাল 


(০৮ 


দুর্জনেরা বলেন, আজকাল নাকি শিশুদের 
নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করা হয় না। 
সেজনাই শিশুরা সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে সরে 
যাচ্ছে। কথাটা সম্পূর্ণ সতা না হলেও 
আংশিকভাবে যে সতা তা আর প্রমাণের 
অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি কল্যাণ সমিতির 
উদ্যোগে “শিশু সমভাবনা' ও 'সমভাবনা'র 
প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শরৎ 
সন্ধায় উত্তর কলকাতার বিজন থিয়েটারে 
অনুষ্ঠিত হল। যদিও সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান 
শুরু হয়নি, তথাপি এত ছিমছাম, পরিচকার 
পরিচ্ছন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জনা 
কর্তৃপক্ষকে অবশাই ধন্যবাদ জানাতে হয়। 

কাকলী বসাকের ভজন দিয়ে উদ্বোধনী 
অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পরে সংস্হার পক্ষ 
থেকে সম্পাদক নিমালা বন্দ্যোপাধ্যায় 
উপচ্হিত সকলকে ধনাবাদ জানিয়ে বক্তবা 
রাখলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের এই 
সংস্হা অন্যানা সংস্হার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন _ 
ভাবে এবং অনৃভবে। কেন না এখানে কোন 
নামীদামী শিল্পীদের দিয়ে শিক্ষকতা করানো 
হয় না।' 

বক্তব্য শেষ হবার পর মূল অনৃষ্ঠান 
আরম্ভ হয়। শিশু নাটিকা - 'বাঁশিওয়ালা'। 
নাটিকাটি একটু ভিন্ন স্বাদের। আবেগপ্রবণ, 
কল্পনার রঙিন স্বঙ্নে শিশুরা যেমনভাবে 
প্রভাব বিস্তার করতে চায়, তারা যেমন গান- 
বাজনা কোরাসের শব্দে মশগৃল হয় ঠিক 
এমনই ভাবনাকে সামনে রেখে রচিত হয়েছে 
নাটিকাটি। তবে গানের তালিকা আরো 
বাড়লে ভাল হত। শুভ জোয়ারদারবাবু যদি 


নেপথো সংলাপ না বলিয়ে সরাসরি সংলাপ 


শিশু সমভাবনার প্রথম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- 


বলাতেন তবে প্রাণ ফিরে পেত নাটিকা। 
কেননা শিশু শিল্পীর অভিনয়ের সম্গে 
পরিণত বয়সের কণ্ঠস্বর বড় বেমানান । তা 
সন্বেও শিল্পীরা সাধামত জড়তা কাটিয়ে 
নেপথা-র সম্গে ঠোঁট মিলিয়ে দাপটে অভিনয় 
করে গেল। প্রশংসাও পেল দর্শকদের কাছ 
থেকে। 
বাঁশিওয়ালা বাবলি করের অভিনয় বিশেষ 
উন্নতমানের নয়। গজকেম্টর ভূমিকায় বুমুর 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ক্ষেন্তপিসির ভূমিকায় মিই্‌ 
দে দারুণ অভিনয় করল। মিঠু দে অনুষ্ঠানে 
হাসির খোরাক জুগিয়ে গেল সৃন্দরভাবে। 
এছাড়া অন্যানাদের মধ্যে কাকলি কৃণড, টুম্পা 
জোয়ারদার, সৃস্মিতা কৃণ্ড, সিনফা বসৃ, দোলন 


বাঁশিওয়ালা নাটিকার একটি দৃশ্য 


মাইতি, অভিজিৎ সুর, সৃদীস্তা বসু, সৃ্মিতা 
বসু, সংগীতা বস্‌ উল্লেখযোগা। নেপথো 
গানগৃলি গেয়েছেন বনানী রায়চৌধুরী, নির্মালা 
বন্দ্োপাধ্ায়, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, শৃভ 
জোয়ারদার এবং আলো সেনগৃষ্ত। 

নাটিকার পর শিশৃভাবনার কতকগুলি 
ভিন্স্বাদের ছড়া গান পরিবেশন করলেন 
প্রতৃর্ল মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিবাচিত তালিকায় 
ছিল সৃকৃমার রায় এবং শস্থ ঘোষের কিছু 
মজার ছড়া। 

এমন একটি সুন্দর আনন্দ সন্ধ্যা উপহার 
দেবার জনা সংস্হার কর্ণধারদের ধনাবাদ 


জানাই । 
অশোক সেন 


সমপ্রতি হাতে এল 'আরবা রজনী'র অডিও 
ক্যাসেট । ক্যাসেটটি উপস্হাপনা করেছেন 
আড ও আর্ট সংস্হা। আরব্য রজনী নামটিই 
আমাদের মনে উৎসৃক্ জাগায়। এখানে বেছে 
নেওয়া হয়েছে দৃটি গল্প। প্রথম গল্পে, 
নাহারের প্রেমের মাঝখানে রয়েছে এক 
অলৌকিক কাঠের ঘোড়া। ঘে ঘোড়া 
নাটকটিকে শেষ মৃহূর্ত পর্যন্ত টানটান করে 
রেখেছে। দ্বিতীয় গল্পে, মৃক্তাবান্‌ কীভাবে 
তার প্রেমিক আবৃ-অল-হাসানকে খলিফার 
রঙমহল থেকে উদ্ধার করল তারই 
রোমাঞ্চকর বর্ণনা। 
বিদিশা বসূর নাটারূপ “আরব্য রজনী'র 


মেজাজ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে 
নাটকের আকর্ষণ কোথাও এতটুকু কমেনি। 
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা প্রায় সবাই অতি 
পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। সৌমিত্র 
চট্টাপাধ্যায় আবার প্রমাণ করলেন যে অডিও 
নাটকেও তিনি সমান পারদর্শী। তাঁর কণ্ঠকে 
অসাধারণ ভাবে বাবহার করে কামার-অল- 
আকবরের চরিত্র তিনি জীবন্ত করে 
তুলেছেন। জগন্নাথ বসৃও নিজের সুনাম 
বজায় রেখেছেন। তাঁর কণ্ঠ-পরিবর্তন অবাক 
করে দেবার মতন। ছোট্র একটি চরিত্রে অভিনয় 
করেও আমাদের মনে দাগ কেটে যান গৌরী 
ঘোষ । তৃলনায় তপেন চট্টোপাধ্যায় এবং পার্থ 
ঘোষ কিছুটা স্্রন। আর হ্যাঁ, দুটি নাটকেই 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর জগন্নাথ বসকে 
ঘথাষথ সাহাধা করেছেন বিদিশা বসৃ। 
নাটাকার এবং নির্দেশকও তিনি, ফলে দৃটি 
চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা তিনি অনায়াস দক্ষতায় 
করেছেন। নতুনদের মধো বিল্বদল 


চট্টোপাধ্যায় এবং শম্কর ভট্টাচার্য আশা 
জাগান। আর একজনের কথা উল্লেখ করা 
প্রয়োজন। তিনি দেবরাজ রায়। তাঁর প্রধান 
গুণ তিনি সব সময়ই চরিত্রের গভীরে যেতে 
পারেন। ছন্দা সেনের গ্রন্ছনা নাটকের গতি 
বজায় রেখেছে। 

'আরব্ায রজনী'র রেকর্ডিং প্রশংসনীয়। 
এরকম উন্নত মানের রেকর্ডিং সচরাচর শোনা 
যায় না। হেমন্ত মিত্রর শব্দ-সম্পাদনা 
নাটককে সাফলোর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। 
রমেন দত্তর সুরে মীনা মুখার্জির গান 
জনপ্রিয়তা লাভ করবে। 'ডাকস আর্ণিকা 
হেয়ার অয়েল'-কে ধনাযবাদ। কাসেটে লেখা 
আছে প্রথম খন্ড। দেবু চক্রবর্তীর প্রযোজনায় 
আরব্য রজনী' দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় 
রইলাম। 


সমীর রায় |. 
চর 
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রা 


'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' এই দুইয়ের 
মেলবন্ধনে 'বিসর্জন'কে পেলাম সেই সম্ধ্ায়। 
রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবনাকে কেন্দ্র করে বাবলু 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নাটকটি 
নবতররূপে আমাদের কাছে হাজির হল। 
বলতে চ্বিধা নেই বাবলু মুখোপাধ্যায় কবির 
প্রতি আগাগোড়া শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 'হ্িংসায় 
উন্মন্ত পূর্থী' গানের প্রয়োগ বিষয়বস্তৃকে 
জোরালো করতে সাহাযা করেছে। নির্দেশনায় 
গৌতম মুখোপাধ্যায় নতুনত্ব চমক আনেন । 
সমগ্র প্রযোজনাটিতে গলদ ছিল চরিত্র 
'নিবচিনে । আমরা বাক্তিতৃহীন গোবিন্দমাণিকা 
কিংবা দুর্বল গৃণবর্তীকে দেখতে চাই না। মনে 
হয়, শিলপীদ্বয় চরিত্র বৃঝে উঠতেই 
পারেননি। নক্ষত্র রায় চরিত্রাভিনেতাও 
তখৈবচ। বাতিত্রম জয়সিংহ চরিত্রে মুরারি 
মুখোপাধ্ায় ও অপণার্াপী প্রকী 
মুখোপাধ্যায়। শিল্পীদ্বয় চুটিয়ে অভিনয় 
করলেন, নাটক উতরোলেন। রঘ্ৃপতির 
ভূমিকায় প্রদীপ ঘোষ প্রথমে খেই হারালেও 
শেষটা ভালই করেছেন। ধরব চরিত্রে কৃমারী 
হেমাও গ্রামবাসীগণের মধো স্বঙ্না অধিকারী, 
সৃপ্রিয় দাসকে ভাল লাগে । আলোর বাবহারে 
স্বরূপ মুখার্জি পুরোপৃরিভাবে ফেলইওর। 
আবহ সৃপ্রযুক্ত। নৃতোর ক্ষেত্রে প্রায় একই 
ধরনের মুদ্রা বাবহারে একঘেয়ে লেগেছে। 


রাহুল গৃষ্ত 


মহানায়ক উত্তমকৃমার ইনস্টিটিউট অব 
মডার্ন আর্ট আ্যান্ড কালচার-এর অনুষ্ঠান 


উত্তমকৃমারের নামে যে কটি কলাচ্চাকেন্দ্ 
কলকাতায় ছড়িয়ে আছে, তাদের মধ 
'মহানায়ক উত্তমকৃমার মেমোরিয়াল 
ইনস্টিটিউট অব মডার্ন আর্ট আপ্ড কালচার" 
সম্ভবত অগ্রজ । সম্প্রতি ফুটনানি হলে এই 
শিক্ষায়তন আয়োজন করেছিলেন একটি 
অনুষ্ঠানের । নবীন শিক্ষার্থীরাই ছিলেন এই 
অনুষ্ঠানের শিল্পী। 

ছ'মাসের শিক্ষায় মথ্ে উঠলে একটি 
অনুষ্ঠানের মান যেখানে পৌঁছতে পারে, 
শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীরা অনৃষ্ঠানটিকে 
ততখানিই নিয়ে যেতেন পেরেছিলেন। তাদের 
উৎসাহে প্রেক্ষাগৃহে ছিল উৎসবের আমেজ। 
চলচ্চিত্র জগতের কিছু নামী বাস্তির 
উপস্হিতিতে অনুষ্ঠানের শুরু। প্রথম পর্যায়ে 
ছিল ৩২ জন সমগীত শিক্ষার্থীর 
সগীতানৃদ্ঠান। এদের মধ্য বিশেষ 
উল্লেখঘোগা কেউ নেই। তবে কয়েকজনের 


কন্টে ছিল সম্ভাবনার ইস্গিত। সঙ্গীত 
নিবাচনে শিক্ষার্থীরা আর একটু মনোযোগী 
হলে পারতেন । বাঙলা ও হিন্দি ছবির, এমনকি 
উত্তম ও রাজ্ঞকাপৃর স্মরণেও ওদের জনপ্রিয় 
ছবির কিছু গান শিক্ষার্থীরা গাইলেন। দৃই 
ছাত্রের ট্রাক সিস্টেমে গান গাইবার মধো থেকে 
বোকা গেল যে শিক্ষাপ্ৃতিষ্ঠানটি একেবারে 
অতাধৃনিক সিস্টেমে গান গাইতে শিক্ষার্থীদের 
অভাস্ত করাচ্ছেন। কিন্তু গান বলতে যা হল, 
তা প্রায় সবই 'কপি-সিষ্গিং'। সঞ্গীত শিক্ষার 
প্রাথমিক স্তরেই এ জাতীয় অনুকরণ প্রবণতা 
কতখানি ফলপ্রস্‌ হবে তা যথেষ্ট সন্দেহের । 
“কপি সিচ্গিং-এ যে সাম্গীতিক বোধ বা 


আধুনিক নূতোর পরিবেশন । ইদানিং ভারতীয় 
নৃতা বোধয়.ব্রাতা হয়ে পড়েছে। রাস্তায়, 
জলসায়, সিনেমায় এখন শরীর মুচড়ানো 
নৃতোর কদর। ইনস্টিটিউটও চলতি হাওয়ার 
পল্হী। তাদের দৃই শিক্ষার্থী প্রদীপ ভৌমিক ও 
দীপা রায়চৌধুরীর 'ডাল্স-ডাল্স' ছবির নাচে 
বড় উঠল মঞ্চে। 'প্যায়ার কা মন্দির' ছবিতে 
মিইুনের নকলে নাচলেন সঞ্জয় সিং চৌহান । 

সব শেষে ছিল দৃটি একা*ক। এই 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সৃষ্হ মূলাবোধের 
উদ্বোধন _ এই ধীমকে আশ্রয় করেই একা*্ক 
দুটি বিধৃত। নাটা নিবচিন প্রশংসনীয়। তবে 
আম্গিক, মঞ্চ, আলো তথা উপস্হাপনার 
সবহিশে ছিল অতান্ত দুর্বলতার ছাপ । নাটক 


যখন করতেই হবে, তখন ভালভাবে গৃছিয়ে 
করাই বাঞ্ছুনীয়। প্রথম একাস্ক 'শ্রেচ্ঠ জয়'-এ. 
অভিনয়ে স্পর্শ করেছেন বিউটি বসূরায় 
(পামেলা) সম্ভাবনাময়ী। অনাদের মধো 
অনিমেষ ভট্টাচার্য (তীর্থবরণ), মোহরচাঁদ 
আহমেদ (বাউল), স্বশ্না দাস (অঞ্জলি) মন্দ 
নন। তবে এদের প্রতোককেই পরিণত হতে 
হলে অনেক অধাবসায়ের প্রয়োজন। একাণ্ক 
দৃটির, নাটাকার ও নির্দেশকের নাম জানা 
যায়নি। একটি চরিত্রলিপির বাবস্হা করা 
উচিত ছিল। দ্বিতীয় একাণ্ক 'আঙ্ঞকাল'। 


বসৃব্ধৃ 
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রুপোলি গল্প 


মাথা চিবনোর মজা 


পরিচালক বীরেশ চ্যাটার্জির রঙিন বাংলা 
ছবি 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর অনাতম প্রধান 
নারী চরিতে অভিনয় করার জন্য মৌসৃমী 
আজকাল ঘন ঘন বোম্বাই-কলকাতা 
করছেন। সেদিন খানিকক্ষণ শৃটিং চলার পর 
লাখ-ব্রেক হল। একজন মৌসুমীকে লাঞ্চের 
মেনু কী কী তা জানালেন। চিকেন, কই মাছের 


টৃপি পরানো 
স্ট্ডিওতে সৃমিত্রা মৃখার্জি মাথায় টুপি পরে 
ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সৃমিত্রাকে টুপি পরে ঘুরে 
বেড়াতে দেখে অনেকেই অবাক। অভিনেতা 
বিস্লব চ্যাটার্জি সুমিত্রাকে এরকম দেখেই 


বোল, চিংড়ির মালাইকারি ইত্যাদি ইত্যাদি। 


মেন্‌ শুনে মৌসমী বললেন, দারুণ হয়েছে। 
আর কী আছে: আর.... আর 


প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িত এঁ ভদ্রলোকের 


কথা শেষ করতে না দিয়েই বললোন মৌসুমী. . 


কইমাছের মাথা, মুরগীর হাড় চিতে তো 
খুবই ভাল লাগে, তা মানুষের মাথার 
ব্বস্হাটা রাখেননি। ওটা চিবিয়েও তো দারুণ 
মজা পাই। মৌসৃমীর কথা শুনে ফেলোরে 
উপস্হিত সব্বাই হেসে উঠলেন হো হো করে । 


একছুটে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, কী ব্যাপার। 
টুপি পরে ঘ্বরে বেড়াপ্ছ তৃমি ১ আগে তো 
তোমাকে কখনই টুপি পরে ঘুরে বেড়াতে 
দেখিনি। একগাল হেসে সৃমিত্রা বললেন, কী 
আর করি বল। কেউ যাতে আমাকে টুপি 
পরাতে না পারে সেজনা নিজেই টুপি পরেছি। 


হিট হিন্দি ছবি 'কয়ামত সে কয়ামত তক'- 
এর নায়ক্‌ আমির খান ইদানীং ওঁর মাথা আর 
ঠিক রাখতে পারছেন' না। সাফলা ব্যাপারটা 
ওর মাথায় চেপেচৃপে বসেছে। রমেশ সিস্পি. 
রাহুল রাওয়ালসহ হিন্দি ছবির জনাকয়েক 
তাবড় পরিচালকের বেশ কয়েকটা ভাল 
অফার হেলায় ফিরিয়ে দিয়েছেন আমির। 
কারণ, দ্বিতীয় নায়কের ভূমিকা ছিল সেগুলি। 
আমির দ্বিতীয় নায়ক হতে নারাজ | সেইসঙ্গে 
নায়ক চরিত্রে অভিনয়ের জনাও নাকি 
আকাশছোঁয়া দর হিতে শুরু করেছেন উনি। 
এখন আমিরের উচিত কৃমার গৌরবের 
অতীতটা একটু স্মরণ করা। 


আমাদের ফসল ভাল হয়েছে, 
[বিরোধীপক্ষ ছত্রভষ্গ। আমরা তো জিতবই ! 


আর কে লক্্রণ/টাইমস অফ ইন্ডিয়া 


হিন্দুবাদের প্রচারের জন্য যা যা করা দরকার শিব সেনা তার সবই করবে। 
কেউ তাকে ঠেকাতে পারবে না। 
বাল থ্যাকারে 
শিব সেনা প্রধান 
চে ঙ চে 


নিবচিন পদ্ধতির নিয়ে সরকারের সঞ্গে কংগ্রেস দলের আলোচনা 
কখনই বিরোধী দলের সস্গে আলোচনার বিকল্প হতে পারে না। 
লালকৃ আদভানি 
ঙ ঙ ঙ 
নিবচিন কবে হবে সেটা একমাত্র উনিই (রাজীব গান্ধী) জানেন এবং তাও ওঁর 
সৃবিধেমতই করা হবে। 
দেবীলাল 
ঙ রঙ ঙ 
আমরা তো স্বাধীন ভারতে বাস করছি। আমি যদি খালি পায়ে সংসদ কিংবা 
রাষ্ট্রপতি ভবনে ঘেতে পারি তবে এখানে আটকানো হবে কেন ৯ এদের ২০০ 
বছরের পৃরোনো নিয়ম বদলানো উচিত অথবা এই স্াবের ডিরেক্টরকে 
পত্রপাঠ ইংলন্ডে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। 
মকবৃল ফিদা হুসেন 
বোচ্বাইয়ের উইলিংডন স্সাবে শিল্পীকে খালি পায়ে ঢুকতে না দেবার পর 
ঙ রঙ রঙ 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের স্টালিন ঘ্বপা করতেন এবং বিশ্বাস করতেন লাল 
নেপোলিয়নবাদে। 
গিরিলাল জৈন 
সম্পাদক, টাইমস অফ ইন্ডিয়া 
ঙ ঙ ঙ 
আমি সিরিয়াস লোকও বটে । আমার মনে হয় ইউনাইটেড স্টেটসের 
রাষ্ট্রপতির অফিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। 


মাইকেল ডুকাকিস 


সংযুক্ত সম্পাদক : উষা ভে মিক 
শিল্প-উপদেষ্টা £ নিতাই ঘোষ 


চিফ এগজিকিউটিভ, 

বিপণন, বিজ্তাপন ও জনসংযোগ £ 
সি এইচ বসূ, কলকাতা 
সার্কুলেশন কণ্ট্রোলার £ প্রসাদ চন্দ্র দত্ত 
সম্পাদকীয় দফতর ও রেজি: অফিস £ 


৩৩ বিপ্রকী অনৃক্লচন্ স্টিট,কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন £ 
২৭-২১৬৯,  ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১৯, ২৬-১৬৪০, ২১- 
১৯৮১ 

0 021-5092 1] 


দিল্লি অফিস £ 

বিশেষ সংবাদদাতা £ 

প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলী 

সূর্ধকিরণ বিস্ডিংস, জ্লাট ১২১২, ১৯ কদ্তুরবা গান্ধী 
মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০ ০০১, ফোন £ ৩৩১-৭০২৪ 


সার পি এম রোড, ফোর্ট. বোচ্বাই-৪০০ ০০১ 
ডোজ ৮1810চাখা, 

0৩৭ 001-5726 £1451--1৭. 

ফোন £ ২৮-৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩০৮ 


বাস্গালোর প্রতিনিধি £ সি আর ভরত 
১৩৯ এন জি ই এফ কলোনি 
রাজামহল বিলাস, এ*সটেনশন [| স্টেজ 


বাম্গালোর-০৬০ ০২৪ 
মাদ্রাজ প্রতিনিধি ঃ পি এস রামমূর্তি 
৩৭ পেরুমল স্টিট, পৃরসাওয়াকম্‌ ফ্াওয়ার্স রোড পোস্ট 
সাদা» -৮৪. ফোন : ৬৬-৪৭২৯ 


ু্াকর ও প্রকাপক দেবকুষার ব্যানার কর্তৃক ইত্যাদি 
প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, 
কলকাডা-৭০০ ০১৩ (ফোন £ ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও 
ইআছি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিশ্রী অনুক্লচন্দ স্টিট, 
কলকাতা-৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত 


৪ 
শু 
3 
রঃ 
5 
বে 
শি 
ঢ 


08459, 
বিধিসম্মত সতর্কীকরণ : সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর 3598572840০ 
জামাতা এননা5:01088616910611519181091005 1016] 


গামা 


